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ভূমিকা 
আমাদের দেশের অনেকেই জানেন, স্বগীরয় অধ্যাপক অনাথগোপাল লেন 
ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে বাংলাভাষার আলোচনায় একজন অগ্রণী 
ছিলেন। তাঁহার সরস আলোচন বাংলা সাহিত্যের একট! নূতন দিক খুলিয়া 
 দিয়াছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ একজন প্রধান সভ্য 
হারাইয়া তাঁহার স্থৃতিরক্ষার আয়োজন করে । তাহার আলোচনার ধারা 
|| অব্যাহত রাখিবার অন্য গুতিবৎসর ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি বা শিক্ষা- 
| পদ্ধতির কোনও একটি বিষয় লইয়া! বাংলায় প্রবন্ধ আহ্বান করা ও উপযুক্ত 
| প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া স্থির হয় । দশ বৎসর এই ব্যবস্থা চলিবে । প্রথম 
| বৎসরের অন্ত Economic Order in Free India স্বাধীন ভারতে ও তাহার 
{| আথিক সংগঠন’ প্রবন্ধের বিষয় নির্ধারিত হয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 
অনুরোধে অর্থনীতির বিশিষ্ট পণ্ডিতের! প্রবন্ধগুলি বিচার করেন। পরীক্ষকদের 
মতে শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত কস্তরটাদ লালুয়ানী, এই উভয়ের 
প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধের ভাষা এবং 
আলোচনা-পদ্ধতির পার্থক্য থাকা৷ সত্বেও বিষয়টির বিচারে যে উৎকর্ষের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয় পরীক্ষকের| গ্রীতিলাভ করিয়াছেন । পুরস্কৃত 
প্রবন্ধ দুইটি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সুধীবর্ের সম্মুখে উপস্থিত 
| করিলাম। আশা করি, ইহাতে অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের উপযুক্ত মর্যাদা 
রক্ষিত হইয়াছে; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার আয়োজন রূপে সকলে 
ইহা গ্রহণ করিলে বাধিত হুইব। 
অনাথগোপাল স্থৃতি-মিতি } ইতি 
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অহিংস বিপ্লব? i 
লেখকের কল্পনা দৃষ্টি 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভারকে বিকেন্দ্রীকরণ 
| ১০ শিল্পব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ 
১১ দেশরক্ষা শিল্ে রাষ্ট্রের কতৃত্ব 
৯২ অর্থনৈতিক জীবনে বিদেশের উপর নির্ভর 
১৩ গান্ধীজির পরিকল্পন! নীতির পার্থক্য :-- 
২১৪ স্বতন্ত্র ভারতের আিক সংগঠনের উদ্দেগ্ 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পূর্ণনিয়োগ ও মূলধন সঞ্চয় 
বৈষম্য দুর করিবার অন্যান্য উপায় 


| 
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স্বাধীন ভারতের আধিক সংগঠন 
লেখক ঃ শীকস্তরচাদ লালুযানী 


পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্য প্রবাস 
সমন্তা ও সমাধান + 
নিয়োগের নিধারণ 

পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ 

চি টি 
বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রা বিনিময়হারের ভংগী 

ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার ** 

আধিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান 

অথণ্ড ভারত, ন! পাকিস্থান ? ২৪ 
উপসংহার--জীবনযাত্রার মান ও অভাব থেকে মুক্তি 


স্বাধীন ওারত 
ও 223.98754975 


স্বতন্ত্র ভারতের ভবিষ্যৎ রূপটি যে কী হইবে, তাহার পূর্ণাঙ্গ আভাস দেওয়া 
বর্তমান সময়ে এক প্রকার অসম্ভব । এক ছুরস্ত রাজনৈতিক বূর্ণাবর্তের মধ্যে 
বাস করিতেছি) ইহার দাপটে কতো কিছু যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, 
এবং নূতন সৃষ্টি যে কোন দিক দিয়া কী রূপ ধরিয়া দেখ! দিবে, সে সম্বন্ধে কিছ - 
কিছু করনা করা চলে বটে,_কিন্তু ভাবিকালের ইতিবৃত্ত তাহাকে হয়তো! নিছক 
: কল্পনা বলিয়াই নির্ধারণ করিবে। প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক দেশের ভাগ্য 
আজ নূতন করিয়া ছাচে ঢাল! হইতেছে; কে কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা! 
এখনও অনিশ্চিত। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ ভারতের একটি পরিপূর্ণ রূপ 
নির্দেশ করার ব্যাপারে যেমন কল্পনা ও যুক্তির ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাওয়া 
যায়, তেমনি প্রমাদ্ের অন্তাবনাও পদে পদে । 

“১. এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত না হইলে 
‘তাহার আর্থিক সংগঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু ভাবা চলে না। রাজনীতিতে 
আর অর্থনীতিতে অবিচ্ছেষ্ব পংযোগ। কাজেই ভারতের রাজনৈতিক সমন্তা গুলির 
কী প্রকারে হইবে তাহা৷ না জানিলে তাহার আর্থিক সংগঠন সম্বন্ধে 
কোনে! ধারণা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ আদৌ স্বাতন্ত্য লাভ করিবে কি 
না, এবং করিলে কবে ও কী উপারে-_ইহাই মুখ্য রাজনৈতিক সমন্তা । ভবিষ্যৎ 
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ভারতের রাজনৈতিক রূপটি কেমন হইবে, তাঁহার শাসনতন্ত্র স্বৈরাচারমূলক 
হইবে কি গণতন্ত্রম্মত হইবে--ইহা আমাদের দ্বিতীয় সমন্তা। তৃতীয় সমভ্তাটি 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভারতবর্ষের সাম্প্রবারিক সমন্তাগুলির সমাধানকলে 
ভারতবর্ষের অথওছ ন করার প্রয়োজন হইবে কিনা এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষ 
একাধিক? খণ্ডে বিভক্ত: হইলে তাহাদের রাজনৈতিক সন্বন্ধ কী দাড়াইবে_ 
ইহাই আমাদের তৃতীয় সমস্তা। আজিকার ভারতবর্ষে এই প্রশ্নগুলির অবি- 
সংবাদিত উত্তর পাওয়া একান্তই অসম্ভব । অথচ, এ সন্গন্ধে কতকগুলি ক্যনাকে 
স্বীকার করিয়া না লইলে, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপটি দৃষ্টিগোচর হইতে 
পারে না। 

অতএব যুক্তি ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমন্তাগুলির সমাধান 
যথাসাধ্য সন্ধান করিবার চেষ্টা করা যাক। 

ভারতবর্ষের স্বাতদ্য-অর্জন-প্রচে্টা এ যাবৎ প্রধানত শান্তিপূর্ণ অহিংসার! 
পথকেই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে । ইহাতে তাহার অভীগ্গিত বস্ত সহজলভ্য 
হইবে কিনা, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু এ কথা অস্বীকার 
করা চলে না যে একটা বৃহৎ আন্দোলনকে যুক্তি ও ন্যায়ের সরল মার্গে চালিত 
করিয়া ভারতবর্ষ তাহার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বহুল পরিমাণে দুষ্ট বাক্কিত্বের২ 
হাত হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে। শাস্তিপূর্ণ আধিক সংগঠনের পক্ষে 
রাজনৈতিক শাস্তি ও শৃংখলা অপরিহার্য । যদি অনুর ভবি্যতে ভারতবর্ষ পূর্ণ 
রাষ্িক স্বাত্য লাভ করে, তবে এই শাস্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের তিন, 
তাহার আথিক সংস্থাকে সুদৃঢ় করিতে প্রহৃত সাহায্য করিবে। আর য্বি 
রক্তময় বিপ্লবের পথেই ভারতের স্থাতন্ত্রা অজন করিতে হয়, তাহা হইলেও 
ভারতবর্ষের আধিক রূপটি যুক্তিসিদ্ধ (:91071) হইতে পারে না, এমন নয়, 
যদিও যুক্তিবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে দীর্ঘসমর অতিক্রান্ত হওয়াই সম্ভব । বর্তমান 
প্রবন্ধে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভারতবর্ষ স্বাতদ্-প্রতিঠা ও শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠা উভয় কার্ধই একযোগে সম্পন্ন করিতে পারিবে । বর্তমান পরিস্থিতিতে 
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ইহাকে অবাস্তব কল্পনা বলিয়া নে হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর দিকে 
ভালো করিয়া তাকাইলে ইহাকে একেবারেই দুরাশার পর্যারে স্থান দিতে পারি 


না। বিশেষত, গ্রেট ব্রিটেন যদি সত্যই সোশ্যালিস্ট ডিমক্রেসির৩ (Socialist _ 


Democracy ) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে,তবে ভারতবর্ষের অভিভাবকত্ব 
তাহাকে শান্তিপুর্ণভাবেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। 

দ্বিতীয় সমন্ডাটি আরও জটিল। কোনো দেশের শাসনতন্ত্র (Constitution) 
একদিকে যেমন অর্থ নৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অন্যদিকে রাষ্ট্রের আধিক 
ব্যবস্থার৪ সে-ই নিয়ামক । অর্থনীতি একদিকে যেমন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতির দ্বার! নিয়মিত হইতেছে। স্বতন্ত্র 
ভারতের রাজনৈতিক-তরণীর কর্ণধারের! যদি বৈশ্যমনোবৃত্তি-সম্পন্নঃ হইয়া পড়েন 
এবং শূদ্রদের নিপ্পেষণ করিতে চেষ্ট! করেন, তবে তাহার অর্থনৈতিক আকাশ 
যে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে এবং শৃদ্রবিপ্রবের বীজ যে বপন করা হইবে তাহাতে 
আর সন্দেহ কী? বর্তমান কালের ভারতে যেরূপ ধনবৈধম্য ও শিক্ষাবৈষম্য 
বিগ্মান, তাহাতে এই আশৎকাকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলা চলে না। তবুও 
এই প্রবন্ধে এই আশংকাকে প্রাধান্য দিতে আমরা! কু্ঠা বোধ করিতেছি । যুক্তি 
ও ন্যায়ের উপর আমাদের আস্থা এতই সুদৃঢ় যে ভবিষ্যৎ ভারত ক্রমশ পাম্য- 
ভাবাপন্ন গণতন্ত্রের ( Equalitarian Democracy ) দিকে অগ্রসর হইবে, ইহা 
ভিন্ন আর কিছু আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের 
উদ্ধার প্রতিহ এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই। 
১ তৃতীয় সমস্তাটিও এখন আর উপেক্ষার বিষয় নয়। ভারতবর্ষের অথণ্ডত্ব বিনষ্ট 
না করিয়া কোনোরূপ সস্তোষজনক মীমাংসা যদি সম্ভব হইত, তবে সম্ভবত 
ভারতের অর্থনীতিবিদ্গণই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতেন। কেন না ভারতের 
প্রদ্েশগুলির মধ্যে যে নিবিড় আথিক সংযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
রহিয়াছে, সে তথ্য তীহারা সর্বদাই অনুধাবন করিতেছেন৫। এই প্রবন্ধে 
“ আমরা ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক সত্তা বলিয়াই ধরিয়া 


৪ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


লইব। তাহার বিভিন্ন প্রদেশ গুলিতে যথোপযুক্ত স্থাতত্ত্য থাকিলেও, তাহাদের 
মধ্যে গরিষ্ঠ সংযোগ ও অবাধ বাণিজ্য থাকিবে, এ কথা ধরিয়া লইতে হবে| 
আর যদি কোনে প্রদেশ মূল ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জা 
লাভ করেই, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যচ্যুক্তির অ 

স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। 4 
কাঠামোটির দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে হইল। ইহা নিতান্তই অপরি ৰ্শ 
ছিল। এবার আমাদের কল্পনার মুর্তিটিকে রূপ দিতে হইবে। কিন্ত, তাহার আগে 
এই ভারতেরই এক বড়ে! শিল্পী ভবিষ্যৎ ভারতের কী রূপ কল্পনা করিয়া 
রাখিরাছেন, তাহা দেখা যাক। 


ডল Kk 
গান্ধীজির স্বরাজকল্পনার মধ্যে রাজনীতি, ব্যক্তিনীতি ( personal ethics 


এবং অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীরূপে সম্বন্ধ ; একটিকে বাদ দিলনা অন্তটিকে বুঝিবার পার 
নাই। তাঁহার অর্থনীতি রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার এবং ব্যক্তিচরিত্রে 


আছে, এ কথা গান্ধীজি বিশ্বাস করেন না। 

এক সময়ে অর্থনীতির পড়ুয়ারা অর্থের একটা স্বত্ত মূল্যে বিশ্বাস করিতেন, 
এমন কথা অর্থনীতিশান্ধের ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। কিন্ত শাও 
অর্থনীতিবিদ্র সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা বলিলে বর্তমান: 
অর্থনীতিশান্ত্ের গতিপ্রক্ৃতি সম্বন্ধে অন্ঞতারই পরিচয় দেওয়! হইবে। বস্তুত, 
গত পঞ্চাশ বত্সরে অর্থনীতিশাস্তের তত্বের দিক দিয়! যতো! না পরিবর্তন হইয়াছে, 
আদর্শের দিক দিয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশি। যে শান্তর একদিন ব্যক্তিস্বার্থ 
হইতে বিচ্ছিয় কোনো! সমাজস্বার্থকে স্বীকার করিত না, করিলেও একটি 
শ্রেণীস্বার্থকে সমাজস্বার্থ বলিয়! ধরিয়া লইত, সেই শান্তর আজ নিরস্তর গরিষ্ঠ 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৫ 


মাজস্বার্থের ।সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই দিক দিয়! গান্ধীজির অর্থনীতির 
প্রচলিত অর্থনীতির এ্রভেঘটাকে যত বড়ো করিয়| সাধারণত দেখা হয়, 
স্তবিক তাহা তত বড়ো। নয়। ব্যক্তির উন্নতি ও সমাজের সংগঠন উভয় 
ধারারই মর্মস্থলে, প্রভেদ শুধু উন্নতির রূপ ও উপায় লইর|। 

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে ঘে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্র যখন 
গ্রের গোলকর্ধাধার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া 
সিবার যে প্রচলিত পথ-_অর্থাৎ বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র__তাহাকেও প্রসন্ন 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে ন!, তখন গান্ধীজির দ্বিধাহীন, বিকল্পহীন পথের 
নী তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আক্বষ্ট না করিয়া পারে না। ইহার আন্তরিক সারল্য 
তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু গান্ধীজি যখন বলেন, “ইহাই মুক্তির 
এ ক মা ত্র উপায়’, তখন ইহার অতিরিক্ত সারল্যই তাহাকে এ পথে আসিতে 
বাধা! দেয়। সে আবার তাহার অভ্যস্ত গোলক-ধাধার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে। 
প্রচলিত অর্থনীতি জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে চার, আর সারল্য তো সমৃদ্ধির ঠিক 
বিপরীত। গান্ধীজি বলেন, সারল্য আর স্বাবলম্বনই সমৃদ্ধির পথ, ইহার চেয়ে 
সমৃদ্ধি চাহিলে বিপদে পড়িতে হইবে; সে সমৃদ্ধি আসে মুষ্টিমেয় লোকের 
, তাহার পথ দুষ্ট রাজনীতি ও বিনষ্ট জীবন দিয়া আকীর্ণ। ম্যাকবেথের 
থায় বলিতে গেলে 

“Only 
Vaulting ambition, which o’erleaps itself 
And falls on the other”! 

রস সমৃদ্ধির দায় অনেক । তাহার ভার বহিবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের 
{ই। সাধারণ লোক তাহার ভাগ পাইবে না, শুধু তাহার বোঝা বহিয়া 
ব। শে সমৃদ্ধি ধনতন্ের ভিতর দিয়াই আন্গুক আর বেন্দ্রশাসিত 
র ভিতর দিয়াই আক্সুক, সাধারণ মানুষকে সুখী কিংবা উন্নত 
তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজির বিশ্বাস, সাধারণ মানুযকে সুখ ও* 


৪ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


লইব। তাহার বিভিন্ন প্রদেশ গুলিতে যথোপযুক্ত স্বাতনত্য থাকিলেও, | 
মধ্যে গরিষ্ঠ সংযোগ ও অবাধ বাণিজ্য থাকিবে, এ কথা ধরিয়া লইতে হইবে। 
আর বদ কোনো প্রদেশ মূল ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতা 
লাভ করেই, তাহ! হইলেও তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যচ্যুক্তির অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । &ঁ 
81৮ 78৮৮: 
কাঠামোটির দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে হইল। ইহা নিতান্তই অপরিহার্য 
ছিল। এবার আমাদের করনার মুক্তিটিকে রূপ দিতে হইবে। কিন্ত, তাহার আগে, 
এই ভারতেরই এক বড়ে! শিল্পী ভবিষৎ ভারতের কী রূপ কনা করিয়া! 
রাখিরাছেন, তাহা দেখা যাক। | 
ed 

গান্ধীজির স্বরাজকল্পনার মধ্যে রাজনীতি, ব্যক্তিনীতি ( personal ethics ) | 
এবং অর্থনীতি অঙ্গা্গীরূপে সন্বদ্ধ; একটিকে বাদ দিয়! অন্তটিকে বুঝিবার উপায়: 
নাই। তাহার অর্থনীতি রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার এবং  ব্যক্তিচরিত্রের : 
সদ্ব্যবহার করার একটি উপায় মাত্র; ইহার অতীত কোনো মুল্য অর্থনীতির 
আছে, এ কথা গান্ধীজি বিশ্বাস করেন না। ্‌ 
এক সময়ে অর্থনীতির পড়ুয়ারা অর্থের একটা স্বতন্ত্র মূল্যে বিশ্বাস করিতেন, : 
এমন কথা অর্থনীতিশস্ত্ের ইতিহাসে খুজিয়া! পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু আজও 
অর্থনীতিবিদ সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা বলিলে বর্তমান: 
অর্থনীতিশান্ত্ের গতিপ্রক্ৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচর দেওয়া হইবে। বস্তুত, 
গত পঞ্চাশ বসরে অর্থনীতিশান্তের তত্বের দিক দিয়া যতো না পরিবর্তন হইয়াছে, 
আদর্শের দিক দিয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশি। বে শান্ধ একদিন ব্যক্তিস্বার্থ 
হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো সমাজস্বার্থকে স্বীকার করিত না, করিলেও একটি 
শ্রেণীস্বার্থকে সমাজস্বার্থ বলিয়| ধরিয়া লইত, সেই শান্তর আজ নিরস্তর গরিষ্ঠ 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৫ 


মাজ স্বার্থের ।সন্ধান করিয়া! ফিরিতেছে। এই দিক দির! গান্ধীজির অর্থনীতির 
প্রচলিত অর্থনীতির প্রভেদ্টাকে যত বড়ো করিনা! সাধারণত দেখা হয়, 
তাহ! তত বড়ো নয়। ব্যক্তির উন্নতি ও সমাজের সংগঠন উভয় 

ধাঁরারই মর্মস্থলে, প্রতেদ শুধু উন্নতির রূপ ও উপায় লইয়া। 
কিন্ত এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রচলিত অর্থনীতিশান্ত্র যখন 
তন্ত্রের গোলকর্ধাধার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া 
বার যে প্রচলিত পথ-_অর্থাৎ বিপ্নবাত্মক সমাজতন্ত্র_তাহাকেও প্রসন্ন 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তখন গান্ধীজির ছ্বিধাহীন, বিকল্পহীন পথের 
বাণী তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। ইহার আন্তরিক সারল্য 
তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু গান্ধীজি যখন বলেন, ‘ইহাই মুক্তির 
এ ক মা! ত্র উপার+, তখন ইহার অতিরিক্ত সারল্যই তাহাকে এ পথে আসিতে 
বাধ] দেয়। সে আবার তাহার অভ্যস্ত গোলক-ধাধার মধ্যে ছটুফট্‌ করিরা৷ মরে। 
প্রচলিত অর্থনীতি জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে চায়, আর সারল্য তে! সমৃদ্ধির ঠিক 
[বিপরীত গান্ধীজি বলেন, সারল্য আর স্বাবলম্বনই সমৃদ্ধির পথ, ইহার চেয়ে 
সমৃদ্ধি চাহিলে বিপদে পড়িতে হইবে; সে সমৃদ্ধি আসে মুষ্টিমের লোকের 
হাতে, তাঁহার পথ দুষ্ট রাজনীতি ও বিনষ্ট জীবন দিয়া আকীর্ণ। ম্যাকবেথের 

৮ 


ন্‌ “Only 
- Vaulting ambition, which o’erleaps itself 
And falls on the ০0৩৮5 

সমৃদ্ধির দায় অনেক । তাহার ভার বহিবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের 
ই । সাধারণ লোক তাহার ভাগ পাইবে না, গুধু তাহার বোঝা বহিয়া 
ব। সে সমৃদ্ধি ধনতন্ত্রর ভিতর দিয়াই আমন্মক আর কেন্দ্রশাসিত 
র ভিতর দিয়াই আস্থক, সাধারণ মানুষকে সী কিংব| উন্নত 
তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজির বিশ্বাস, সাধারণ মানুষকে সুখ ওহ 
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স্বাধীনতা দিতে হইলে, সমৃদ্ধিকে কিছুটা ত্যাগ করিতেই হইবে | তাঁহার মতে 
আধিক স্থাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা চারিত্রিক সমৃদ্ধি, সামাজিক ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তির 
স্বাধীনতা, অনেক বেশি কাম্য। সেই জন্ত' ঠাছার কল্পনায় ভারতবর্ষে অবাধ 
ধনতন্্ বা কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্র কোনোটাই বাঞ্চনীয় নয়। ভবিগ্থাৎ ভারতবর্ষের 
যে চিত্রটি তাহার বিভিন্ন রচনায়, নিবন্ধে ও প্রশ্নোত্তরে অংকিত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে ধনিকশাসিত বৃহৎ যন্ত্র যেমন অবাঞ্নীয়, রা শাসিত বৃহৎ কলকারখানাও 
তেমনি অবাস্তর। স্বতবা ভারতবর্ষের যে রূপটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, 
তাহাতে বৃহৎ যন্ত্র, জনাকীর্ণ নগর, কেন্দ্রীভূত শাসনবাবদ্থার স্থান অন্ন । তাহার 
মধ্যে স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ, সরল জীবন ও পঞ্চায়েৎ শাসনের মধ্য দিয়! স্ব-রাজ 
সাধনার'আদর্শ ই গ্রধান। সেইগন্ত অর্থনীতির প্রচলিত সুত্র ধরিয়া ভবিষ্বাৎ 
ভারতবর্ষের যে রূপটি আমরা কল্পন| করি, গান্ধীজির কনার সহিত তাহার . 
প্রভেদ বিস্তর। তাহার কল্পনায় মানুষের সমৃদ্ধির যে আদর্শ টি চিত্রিত হইয়াছে, 
প্রচলিত অর্থনীতি তাহাকে আজও প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। 
গান্ধীনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির পার্থক্য এই নর যে, গাঞ্ধীজি চান মানুষের 
উন্নতি এবং প্রচলিত অর্থনীতি চায় শুধুমাত্র আদিক সঞ্চয়। তাহাদের পার্থকা 
.. মানুষের সমৃদ্ধির বস্তরপটি (০০:৩০) লইয়া। সমৃদ্ধি বলিতে প্রচলিত : 
অর্থনীতি যাহা বোঝে," গান্ধীদ্দি তাহা বোঝেন না। তিনি যে অর্থে মানুষের 
উন্নতি ও শ্ৰীবৃদ্ধি কামন! করেন, প্রচলিত অর্থনীতি সে অর্থকে স্বীকার করির! 
লইতে রাজি নয়। এ 
আদর্শকল্পনার দিক দিয়া প্রচলিত অর্থনীতির সহিত গান্বীনীতির এই যে 

পার্ণক্য, ইহার কারণ আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে। উভয়ের মৌলিক 
উদ্দেশ্ যখন এক, অর্থাৎ মানুষের জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা, তখন এই 
উন্নতির আদর্শ ও উপার লইয়া উভয়ের মধ্যে এই মতইৈধ কেন ? এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই মতষৈধের মূল কিছুটা প্রচলিত অধ 
যনিয়াদের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে; আর কিছুটার সন্ধান পা 
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গান্ধীজির মানসিক সংগঠনের মধ্যে। অর্থনীতির মুলহুত্রগুলি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ 
। ধারণা ও বিকৃত ব্যাখ্যাও অনেক সমরে এই মতদ্বৈধকে আকারে বড়ো করিরা 
দেখাইয়াছে। পূর্বেই  বলিয়াছি, গান্ধীনীতির সহিত প্রচলিত অর্থনীতির 
প্রভেদটাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বেশি বড়ো করিয়া দেখা হইয়া থাকে | বর্তমান 
অর্থনীতিশান্বের গতিপ্ররুতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবকে কোনো কোনো। 
ক্ষেত্রে ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

কিন্তু একথা! অস্বীকার করা! চলিবে না যে, বর্তমান অর্থনীতিশাস্তের এম 
ইতিহাস এবং যে আবেষ্টনীর মধ্যে তাহা! গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অর্থকে 
জীবনের কেন্দ্র মনে করিয়া প্রাধান্য দিবার আশংকা যথেষ্ট; এবং যদ্বিও বর্তমান 
অর্থনীতিতান্ পর্বের ভ্রান্ত ধারণা গুলিকে পরিহার করিয়া বহুদূর অগ্রসর ফুইয়াছে, 
তথাপি তাহার জন্মের ছাপগুলিকে সে একেবারে মুছিয়া! ফেলিতে পারে লাই । 
সেইজন্তই আথিক সমৃদ্ধির সন্ধানকে সে একেবারেই নিধিকারে অবহেল। করিতে 
প্রস্তুত নয়। আথিক সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারে, এমন কোন উপায়কেই সে একাস্ত 
তুচ্ছ বলিয়া! মনে করিতে পারে না, সে উপায় অন্ত দিক দিয়া যতই অনিষ্রক্র 
হোক না কেন, তাহাকে একবার পরীক্ষা না করিয়া! বজ'ন করিবার কল্পনাও সে 
করিতে পারে না। এই পরীক্ষার ব্যাপারে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-_. 
নানাপ্রকার বিপদের কথা, নানা রকমের বাধাবিদ্রের কথ! তাহার জানা। আছে । 
কিন্ত চারিদিকে উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া যদি আঘিক সমৃদ্ধির 
ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করিয়া লওয়া যার, তাহাতে তাহার আপত্তি নাই। 

গারীজির আপত্তি ঠিক: এইখানেই। তাঁহার অর্থনীতিতে 'অর্থ”টাই বড়ো 


কথা নয়, ‘নীতি’ টাই বড়ো। কাজেই “অর্থের ব্যবস্থা করিতে গিয়া যদি 'নীতি'র, 


উপর আঘাত পড়ে, বা পড়িবার অস্তাবনা থাকে, তবে তাহার আপত্তি করিবারই 
কৃথ|। গান্ধীজির মতে এই নীতি দ্বিবিধ : সমাজনীতি ও ব্াক্তিনীতি। গান্ধীজির 
বিশ্বাস, প্রচলিত অর্থনীতি যে পথকে অনুষরণ করিতে চায়, তাহা গৌজামিলের 
| পথ, অতিরিক্ত সমৃদ্ধিপিপাসা দ্বারা প্রলুক্ধ হইয়া সমাজনীতি ও ব্যক্তিনীতি,_এই 
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দুই নীতিরই মর্মমূলে আঘাত করে। তীহার মতে, নানা রকমের রক্ষাকবচ দিয়! 
যদিও বা আর্থিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা যায়, সে ব্যবস্থা তথাপি স্থায়ী হয় না, 
তাহা মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতে থাকে, এবং এক সময়ে 
এই বর্ণচোরা ব্যবস্থা আপনার বিকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য 
ভবিষ্বাৎ কালের ভারতে তিনি রাষ্ট্রশাসিত সমাজতন্ত্রের উদ্ভব দেখিয়াও সস্ত্ট 
হইবেন না। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন, 

* “আমার মত এই যে, বৃহ্দাকার শিল্প দুর্নীতির বাসম্থান। সমাজতন্ত্র যতই 
শক্তিশাগী হউক, ইহার মূল কিছুতেই উচ্ছেদ করিতে পারে না। ইহার পশ্চাতে 
লোভ নিরন্তর কাজ করিতে থাকে ।”৮ 

সমাজতন্ত্রের প্রতি গান্ধীজির এই বিরাগকে অনেক সময়েই অহেতুক বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই বর্তমান অর্থনীতি- 
শাস্ত্রের একটি অমার্জনীয় ক্রুটর প্রতি দৃষ্টিপাত করা! প্রয়োজন। : এ যুগের 
অর্থনীতি বড়ো সহজে রাষ্ট্রকে জনস্বার্থের ধারক ও বাহকরূপে স্বীকার করিয়া 


লয়। প্ৰতিনিধিমূলক গণতন্ত্র উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস, এব যেহেতু অর্থ- : 


নীতি-শাস্ত্রের জন্ম ইতলণডে সেই হেতু ইংলগ্ডের শাঁসনযন্ত্ যেরূপ জনমতের দ্বার! 
গ্রভাবান্িত, অন্ত দেশেও সেইরূপ, এই ভিত্তিহীন ধারণা তাহাকে পাইয়া! 
বসিয়াছে। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়াই সে খালাস; 
রাষ্ট্র কী উদ্দেপ্তে আখিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা ফিরিয়া দেখা সে 
নিজের কর্ম বলিয়া বিবেচনা করে না। আচার্য কগুলিফের ( Condliffe ) 
ভাষায় বলিতে গেলে, সে বিশুদ্ধ অর্থনীতিমাত্র, তাহার রাজনৈতিক পটভূমিক! 
সম্বন্ধে সে বড়ো৷ বেশি সচেতন নয়।১০ গান্বীজির অর্থনীতি তাহার রাজনৈতিক 
পরিবেশ সম্বন্ধে ‘অতিমাত্রায় সচেতন। পুর্বে বলিয়াছি, তাহার অর্থনীতি 
রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করিবার একটি উপায় মাত্র। আধিক ব্যবস্থা যত 
জটিল হইবে, রাজনীতির চক্র ততই বিষম হইয়া দাড়াইবে, ইতিহাস ইহার 
গ্রমাণ। গান্ধীজি তাহার রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব জনসাধারণের অধিগম্য করিতে চান ; 


| স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৯ 
J 


|  সেইজন্ত আৰ্থিক জীবনকে সরল ওরাষ্ট্রনিরপেক্ কর! তাহার কল্পনায় অপরিহার্য । 
২ তাহার আন্দোলন তো কেবল ভারতবর্ষে স্বাতন্্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লর, 
| ভারতের দীনতম লোকটিকে 'স্ব-রাজ’ (5০12701) দিবার ভন্যও। বৃহৎ 
J শিল্পকে প্রাধান্ দিতে গেলে হয় ধূনিক শ্রেনীকে, নয় রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিতেই 
হইবে। তাহাতে আধিক সমৃদ্ধি যদি বা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবে। 
গান্ধীজি তাই শিল্পায়নের ( industrializati0n ) অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া, 
Al খদ্দরের অর্থনীতিকে ( Economi€৪ ০£ Kh৭di) ভারতবর্ষের জন্ত আবিষ্ীর 
] করিলেন।১১ এ অর্থনীতির কোন কেন্দ্র নাই, ইহ! এক লক্ষ স্বাবলম্বী পল্লীসমাঁজে 
||| ব্যাণ্ড।৯২ এখানে উৎপাদন ও বণ্টন এক যোগে সম্পন্ন হইয়া যাইবে, নিত্য 
বব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্ত বাহিরের মুখ চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।" এখানে 
২ _আধিক জীবনে রাষ্ট্রিক সহায়তা কিংবা নিয়ন্ত্রণ, ছুইই অনাবশ্তক। গান্ধী-অর্থনীতির 
এই রাজনৈতিক উদ্দেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হুইবে। গান্ধীজির 
মতে, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে অহিংস করিতে গেলে, বৃহদাকার যন্ত্রশিনকে পরিত্যাগ 
করিয়া! বিকেন্ত্রীকৃত শিলপব্যবস্থা, অবলম্বন করিতেই হইবে। বৃহৎ শিল্প শোষণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং, যদ্বি তাহা রাষ্ট্রের অধীনেও হয় তথাপি জনসাধারণকে 
শাসনদও দ্বারা পরিচালিত করিতে সে বাব্য। ইহার ফলে সমাজে হিংসা ও 
দ্বেষের বৃদ্ধি পাইবে এবং স্থারী সামাজিক শৃঙ্খলার আশা জুদুরপরাহত হইয়া 
উঠিবে। কোনোরূপ সমাজতন্ত্রের মধ্যেই এই মুল ব্যাধির উধধ তিনি খুঁজিয়া 
পান নাই। তাই তিনি বলিতেছেন; ) 
প্ৰদি ভারতবর্ষকে অহিংসার পথে বিকাশ লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে 
অনেক কিছুই বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে। প্রভূত শক্তির সাহায্য ব্যতীত 
কেন্দ্রীকরণকে রক্ষা! করা চলে না। গরীবের কুটির হইতে হরণ করিবার কিছু 
নাই, তাই তাহাকে পাহারা দ্বিবারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু ধনীর প্রাসাদকে 
দস্গ্যদলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্তু শক্তিমান্‌ প্রহরীর প্রয়োজন 1৯৩ 
প্রচলিত অর্থনীতি যেমন রাজনৈতিক পটভুষিকাকে প্রাধান্ত দিতে অস্বীকার 


১০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


করিয়াছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের সামাক্ষিক বৈশিষ্টযাগুলিকেও সে আমল দেয় 
নাই। গান্ধীর অর্থনীতি সামাজিক ধারাটির সহিত সংযোগ রাখিতে বাগ্র। 
ভারতবর্ষে এই সামাজিক ধারার দুইটি বৈশিষ্ট্য একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়ে। 
প্রথমত, ভারতবর্ষ কোন দিনই সীমাহীন ভোগের আদর্শকে মানিয়া! লয় নাই এবং 
বে কোন প্রকারে উপভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইবে, এই আদর্শ তাহার 
কোনো! দিনই ছিল না। বরং ভোগকে একট! যুক্তিনির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে 
রাখিতেই সে চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আনর্শের এই পার্থক্য 


লইয়া অনুকূল ও প্রতিকূল, এই উভয় প্রকার সমালোচনাই যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে । 


এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু এই প্রসংগে 
ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার সারল্য লইয়া! সময়ে সময়ে যে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করা হয়, 
লে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক 
চিত্র আমরা আজও পাই নাই, পাইব সে ভরসাও বড়ো বেশি নয়। আভাদে 
ইংগিতে যেটুকু চোখে পড়ে তাহাতে হিন্ুরামত্বের ্বর্যুগে কোন কোন শ্রেণীর 
ভোগ্যসামগ্রীর বাহুল্য লক্ষ্য করা বোধ হয় খুব দুরূহ নয়। সে যুগে ভারতবর্ষে 


শ্রেণী-বৈধম্য কী রূপ ছিল, শ্ৰেণী-চৈতন্তের বিকাশ ঘটিয্নাছিল কিনা, এবং তাহা. 


কোন্‌ পথ অন্থসরণ করিয়াছিল--ইত্যার্ি নানারূপ প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়াছে, 
কিন্ত প্রচলিত ইতিহাস এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব । টা 


পক্ষান্তরে, প্রচলিত অর্থনীতি সম্বন্ধে ঠ্রাহারা Ruskin বা Carlyle-aর. 


গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা ইহার 
আদর্শকে সীমাহীন ভোগের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। আধুনিক অর্থনীতি 
এই বিকৃত ধারণাকে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ তথ্য হয় হারের 
অজানা, নয় তো ইহার! প্রাচ্য, ও পাশ্চাত্যের প্রভেদটাকে এতই বড়ো করিয়া 
দেখিতে অত্যন্ত যে আধুনিক অর্থনীতির এই মহতর আরশর্যাদেও ইহারা তু 
নহেন। এ কথা অবস্তই স্বাকার্য যে আহুনিক অর্থনীতি দিশাহারা নাবিকের 
মতো|-_কোন্‌ দিকে চলিতে হইবে সে সন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ তাছার জানা নাই; 


| 


TE সা 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন এর: 


কিন্ত মানুষের যথার্থ মুল্য যে তাহার ভোগ্যবস্তর পরিমাণ দ্বারা 434 
না, এ সত্যকে সে বর্তমানে স্বীকার করিয়! লইয়াছে। 

ভারতীয় সমাজধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাহার গ্রামমুখ্দীনতা | ভারতীর ষভ্যতার 
চরম উন্নতির সময়েও তাহার এই বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় নাই। নাগরিক জীবন ছিল 
রাজা ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া; তাহার সহিত দেশের অর্থ নৈতিক সংস্থার 
কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না। ভারতের কৃষি ও শিল্প ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। 
তাহার গ্রামসংঘগুলি ছিল অর্থ নৈতিক ব্যাপারে অন্তনিরপেক্ষ । নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি তাহার! নিজেরাই উৎপন্ন করিয়া লইত, এবং উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ 
একযোগে, অতি সহজে সম্পন্ন হুইয়া যাইত । ইহাতে শাসন ও শোষণের সুযোগ 
ছিল নিতান্তই অন্ন; নানা রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্বেও জীবিকা উৎপাদন ও 
| জবিকা নির্বাহের কার্দ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত । 

গান্ধীজির বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপ আবার এই আকার 
ধারণ করিবে। পূর্বে আমর! রাষ্ট্র অন্ুশাসনের প্রতি গান্ধীজির যে বিরাগ লক্ষ্য 
করিয়াছি, এখানে তাহার কথ! পুনরায় প্মরণ করিতে হুইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের 
যে রূপট গান্ধী-কল্পনার ধরা দিয়াছে তাহাতে আধিক জীবন ও রাজনৈতিক 
সংস্থার পারস্পরিক সংযোগ অতি ক্ষীণ । তাহার গ্রামসমাজ প্রাচীন পঞ্চায়েখ 
শাসনের আদর্শে চালিত হইবে । বিভিন্ন গ্রামমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ থাকিলেও, 
তাহা হইবে প্রধানত সাংস্কৃতিক ও রচ্ছাধীন সংযোগ । তাহার মধ্যে আবস্তি- 
কতার কোনো উপাদান থাকিবে না। ইহাদের সমবায়ের ফলে যে রাষ্ট্র গড়িয়া 
উঠবে, তাহা! হইবে জনমণ্ডনীর ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তাহার মধ্যে 
শ্বগুনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি” প্রভৃতির একান্তই স্থানাভাব। পক্ষান্তরে 
এই সন্মিলিত রাষ্ট্র হইবে জনসাধারণের স্বাধীন সমবায়-ইচ্ছার (wil ৫০ 
০০-০৩2৪ ) প্রতীক । রা দও-ক্ষমতার ব্যবহার ক্রমে লোপ পাইনা এক 
স্বাধীন সমাজবাবস্থা গড়িয়া উঠিবে 3 ইহাই হইবে জনপাধারণের প্রত 'স্ব-রাজ'। 

প্রচলিত অর্থনীতির সহিত গান্বীজির মতদ্বৈধের একটি প্রধান কারণ এখানে 
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চান। সেইজন্য প্রচলিত অর্থনীতি যখন। আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত রাষ্টর- 
শাসনের হাতে তুলিয়া দিয়া সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধির স্বপ্ন 
দেখিতেছে, তখন গান্ধীজি বলিতেছেন, ‘অহিংস সমাজবিকাশের পথ ইহা নয়। 


াষটশাসনের স্থানকে যথাসন্তব স্বমপরিমিত করিবার জনে গান্ধীজির এই প্রয়াস ; 
এবং তাহার বিশ্বাস ভারতবর্ষ ফে-সমাজব্যবস্থাকে এত দিন সযত্রে লালন করিরা 
আসিয়াছে, তাহার হয সম্বন্ধে সচেতন হইলে কেবল মাত্র আধিক সমৃদ্ধির মোহে 
তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না। 

এইরপে গান্ধী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রনীতি ও সঙগাজনীতির প্রভাব প্রতিক্লিত 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রচলিত অধনী তির কাট কতটুকু এবং গান্ধীর নিজের 
উলোহবাদিতার ( 5০৫০/৪ ) জন্তই তাহার এই অর্থ নৈতিক নৈরাজ্যবাদের 
উদ্ভব হইয়াছে কিনা, তাহা বিচারসাপেক্ষ। পরবর্তী অধ্যায়ে এ' সম্বন্ধে 
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প্রতি তাহার বিরাগের অন্ত নাই। কিন্তু যে-হেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের 
বহু সমালোচনা ইতিপূৰ্বে হইয়া গিয়াছে, সেই ভন গান্ধীজির সমালোচনার মধ্যে 
আমর! আর নূতন কোনো যুক্তিধার! খুজিয়া পাই না। তাই বলিয়া ভারতবর্ষে 
রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধনতন্ত্র কায়েম হইয়া বস্থক, ইহা! নিশ্চয়ই তাহার অভিপ্রেত নয়। 
 ধনতন্্ের মনস্তত্ব তাঁহার নিয্োদ্ধত উক্তিতে যেরূপভাবে উদবাটিত হইয়াছে, 
তাহাতে তাঁহার অর্থ নৈতিক মতবাদ সুস্পষ্ট ধর! পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 

“না ঠেকিলে কি মিল-মালিক দেড় বা দ্বিগুণ লাভ করিতে ছাড়ে ? তাহাদের 
প্লযবহারে কোনো ঘোর কপটতা৷ নাই, তাহার চায় টাকা । অতএব দেশের 
দিকে চাহিয়া তাহার! কাপড়ের মুল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে ন11”৯৫ 

অতএব, ধনতন্তের দুরস্ত লাভ-পিপাসা, এবং তাহ! হইতে গুরুতর ধনবৈষম্যের 
সৃষ্টি । এক সময়ে অর্থনীতি-শাস্ত্র ধনতন্ত্ের প্রভাবে এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, এই 
 ধনবৈষম্য ও অসম বণ্টনকে সে স্বাভাবিক বণিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহার 
বিরুদ্ধে বলিবার মতো কোনো কথ! তাহার ছিল না। প্রচলিত অর্থনীতিশাস্নের 
বিরুদ্ধেও গান্ধীমতাবলম্বীদের অনেকে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়া থাকেন। 
যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বড়ো কলকারথানার বিরুদ্ধে শ্টাহারা ধনবৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগ 
আনিয়া থাকেন। এ অভিযোগকে কিছুটা কালাতিক্রমণ'দোষে দুষ্ট ( 9- 
C7০৪০ ) বলিয়া মনে করি। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রচলিত 
অর্থনীতি অধুনাতন কালে ধনবণ্টনের সমন্তাগুলিকে আর অবহেলা করিতে 
ই পারিতেছে না। কেন্দ্রীভূত ধনতন্ত্র বিপুল ধনবৈধম্যের স্থষ্টি করে, এ অভিযোগ 
যেমন সত্য, আধুনিক করনীতি ও রা্ীয়করণের নীতি সেই ধনবৈষম্য দূর 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, এ কথাও সমান সত্য। এ পথে বাধাবিদ্থ 
যথেষ্ট, এ পথে পুর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠার আশ! অবাস্তব, কিংবা! এ পথে আশানুরূপ ফল 
পাওয়া যাইতেছে না, সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সাম্য- 
সংস্থাপন করিতে গিয়া যদি আধিক সমৃদ্ধিকে খর্ব করিতে হয়, তাহা 
হইলেই বিচারের প্রশ্ন আসিয়! পড়ে। রা্্স্টকে আমরা সাম্যস্থাপনের - 


৯ 
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উদ্দেসঠ ব্যবহার করিতে পারিব কিনা, ইহাই এ প্রসংগে প্রধান বিচার্ম। গান্ধীজি 
যেমন ক্র কে স্বাভাবিক নিয়মে সাম্য গড়িয়া ভুলিতে চান, প্রচলিত অর্থ” 
নীতি তাহাকেই সামাস্থাপনের এক মাত্র উপার বলিয়া মনে করে না। সেইজন্য 
গান্থীজি যখন আধিক সমৃদ্ধি সুজ করিয়া হইলেও আধিক ব্যবস্থা বিকেন্জ্রীকরণ 
বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তখন সাধারণ অরনীতিবিদ্‌ একটু বিজ্ঞের হাসি হাসেন। 
বলেন, কেন, যান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থ' অক্ষুজ রাখিরা! কি ধনসামা সংস্থাপন 
একান্তই অসম্ভব ? বন্টনের ভার কি রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নয়? 
. গৰান্থীজি৷ বলিবেন, সম্ভব হইলেও এ ব্যাবস্থা চার নয় ইহার মধ্যে আবার ' 
রাষ্ট্রনীতির ঘোরালো! ব্যবন্থার প্ররোজন কি? গ্রামকেন্দিক অর্ণনীতিতে এরূপ 
পরসুখাপেক্ষিতার স্থান নাই। গান্ধীজির কল্পনার থে চিত্রটি আমর! 
পাইয়াছি, তাহাতে সাম্য আপন! হইতেই গড়িয়া উঠবে ; সেখানে সাম্যই হইবে 
আধিক ব্যবগ্থার স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থ নৈতিক বৈষম্যের উদ্ভব হওয়াই 
সেখানে দুষর-_কাজেই রাষ্ট্রের হাতে সাম্য স্থাপনের ভার দেওয়ার প্রয়োজনও 
সেখানে অল্প । আর রাষ্ট্রের দওডশক্রির সাহায্যে সাম্য সংস্থাপন করিলেই কি 
গে. সাম্য স্থারী হইবে? তাহার প্রতিঘাতী-শক্তি কি নিরন্তর 
তাহাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবে না? তাহার ফলে সমগ্র 
রাষ্ট্রের আবহ বিষাক্ত হুইয়! উঠিবে, সন্দেহের বাপে আছ্ছয় হইয়া উঠিবে, 
স্বাধীনতা খর্ব হইবে। ব্যক্তিকে অর্থসংগ্রহের সুযোগ ও প্রলোভন দিয়া! পরে 
তাহার নিকট হইতে দণ্ডবলে অর্থ আদা করিয়া লইলে সে তে! প্রি হইয়াই 
উঠিবে। এই মোহ তাহার স্বাভাবিক । অতএব, প্রথম হইতে তাহাকে 
জঅক্ুুরস্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রলোভন ন! দেওয়াই ভালো। বাক্রিচালিত,। যন্্শক্তি- 
পরিচালিত, প্রতিযোগিতামূলক ধনতর্নের বিরুদ্ধে গান্ধীজির, এই অভিযোগ যদিও 
নূতন নয়, যদিও বর্তমানকালের অর্থনীতিশান্্ ধনবৈষম্যের সমস্তা গুলিকে আর 
অধহেল! করিতে পারিতেছে না, তথাপি গান্থীবাৰ এই সমন্তাগুলির মুয ভিত্তি 
ধরিয়া যেরূপ নাড়া দিয়াছে, সেরূপ আর কোনো মতবাদই দেয় নাই। র্থনীতি- 
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শান্র এই ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, কারণ লইয়! বড়ো। 
বেশি মাথা ঘামার নাই । সমাজতন্ত্বাদও যন্ত্রে ছাঁটিরা ফেলিয়া এ সমন্তার 
সমাধান করিতে রাজি নয়। একমাত্র গান্ধীজিই সাম্য-সংস্থাপনের মুল সুত্রটিকে 
খৃঁজিা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সংগে সংগে এ কথাও ভুলিতে পারি 
না যে, গান্বীজির এই বিশ্বাসের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার অবিশ্বীসটি একটি 
বড়ো জায়গা জুড়িয়া! বসিয়া আছে। এই অবিশ্বাসের কারণটিকে পরবর্তী - 
অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে । 

, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের অন্ত একটি প্রধান অভিযোগ, 
লইয়া আমরা কিছু আলোচনা করিব । যন্ত্রশিল্পমূলক আধিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
৷ গান্ধীজির অন্যতম অভিযোগ এই যে, ইহা বেকারসমন্তার সৃষ্টি করে। ধিক 

যখন তাহার ব্যক্তিগত লাভের অন্ত যন্ত্র ব্যবহার করে, তখন ইহার ফলে 
কাহার জীবিকা বিনষ্ট হইল, সে সংবাদ রাখ! সে প্রয়োজন মনে করে না। 
সেইজন্য গান্ধীজির কল্পনায় ভবিষ্যৎ কালের ভারতবর্ষে যন্ত্রশিরমুলক আথিক 
ব্যবস্থার স্থান অন্ন। দেশের প্রত্যেকটি প্রাগ্তবয়ন্ধ নরনারী যাহাতে কাজ 
করিতে পারে, যাহাতে যন্ত্র আপিয়া মানুষের স্থান অধিকার না করে, 
গান্ধীজির অর্থ নৈতিক মতবাদের ইহা! অন্ততম প্রধান অংগ। তাহার বিশ্বাস, 
অন্নবন্ত্রের মতো দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে 
অপরিহার্য ।১৬ সেইজন্য যন্ত্রের সহায়তায় মানুষের অন্নবস্ত্র সমন্তার সমাধান 
হইলেই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। মানুষের কর্মপ্রবণতাকে বঞ্চিত করিয়া 
তাহাকে সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিলেই যে সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, 
এমন কথা তিনি বিশ্বাস করেন নাঁ। সেইজন্ত মানুষের কর্মক্ষমতার 
সদ্ধাবহার করিবার জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর ।১৯৭ আর সেই উদ্দেস্তে তিনি 
যন্তরশিল্পের চারিদিকে গণ্ভী টানিয়া তাহাকে মানুষের কর্মের সহায়ক 
করিতে চান, বস্ত্র যাহাতে মানুষকে কর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে না 
পারে, মানুষের জীবিকার উপায় রুদ্ধ করিতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করাও 


শিয়োতোগ হীনবল হইয়া পড়.ক, গ্রামের লোক বেকার হোক-_ইহা তিনি 
বাঞ্চনীয় মনে ক্রেন না। ব্নশিলের প্রসার এমন একটি সীমার মধ্যে রাখা 
কর্তা, যাহাতে কেহ আীবিক। অর্দনের উপায় হইতে বফিত নাহ? 
গান্ধীজির মতবাদের এই দিক্টিকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে দুইটি ধার! 
অতি সহজে লক্ষ্য করা৷ চলে। প্রথমত, অবাধ যন্রোস্বোগের ফলে সাধারণ 
লোকের জীবিকার উপায় যেন বিনষ্ট না হয়। সম্ভবত, একমাত্র অবাধ রা ্ট্রশাসন- 
হীন (৪1৪৪০7১৮৫) ধনতন্ত্ের আমলেই ইহা! সন্তব। ধনতগ্নের প্রথম যুগে 
এই অবস্থার উত্তব হইয়াছিল । সে সময়ে ধনিকশ্রেণী লাভের সাধনায় জড়শক্রির 
সহায়ত! পাই মানে কেবল বস্তু উৎপাদনের অন্যতম অপ্রধান য় হিসাবে 
বিবেচন। করিতেন। তাহার ফলে সাধারণ শ্রমিক, ছোটো! শিল্পী, গ্রাম্য 
কারিগর-_ইহাদের দুর্গতির আর সীম! ছিল না। কিন্তু সেই প্রথম যুগ 
হইতেই ধনতনের অবাধ তাগুবের বিরুদ্ধে মানুষের তবু মাথ! তুলিয়া 
দাড়াইয়াছে। সে যুগের বিদ্রোহী অর্থনীতিবিদ 9157807:41- মুখে আমরা 
তাহারই বাণী শুনিতে পাই। তিনি বলেন, 

প্ৰন্োদ্যোগের আগু ফল হইল কিছু লোককে বেকার করা এবং তাহাদের 
প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র শ্রমিক সমাজের বৃত্তি (288) সাস করা; 
হয় কেবল তখনই শুভগ্রব, যখন সে কাহাকেও কর্গচ্যুত না করে, কিনা 
কর্মভ্যুত করিলেও যখন তাহার আন্ত অন্ত কাজের ব্যাবস্থা করিয়] দ্বিতে 
পারে।”৯* = 

সেইজন্ত যন্্বিস্তারের গতিকে নখ করিরা দিবার জন্ত তিনি রাষ্ট্রের 
নিকটে আবেদন জানাইয়াছিলেন। ধনিকশ্রেনীর অসত্যত লাভপিপাসাকে 
রাষ্ট্র শাসন করুক, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রার। গান্ধীজি তাহার বানী 
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: প্রেরণ করিলেন, রাষ্ট্রের নিকটে নয়, সমস্ত চিন্তাশীল, সংবেদনশীল মানবসমাজের 
কাছে। মানুষকে বলি দিয়া যন্ত্রের সাহায্যে উংপাদন বুদ্ধি করিবার প্র্নাসকে 
তিনি ধিক্কার দিলেন । 

কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত যন্তোপ্োগকে ধিক্কার বিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন 
না। যন্ত্রের বিস্তার হোক, মানুষ বেকার বসিয়া থাকুক, রাষ্ট্র তাহার 
জীবিকার ব্যাবস্থা বরিয়া দিক--এই আধুনিক অর্থ নৈতিক চিন্তাধারাও তাহার 
মনঃপৃত হইল না। যন্ত্র যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবন যাপনের 
অন্তরায় হুইয়! না দাড়ায_ইহাও তাহার পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষাবস্তর হইয়া 
দাড়াইল। পুর্বে যে গান্ধী-মতবাদের দুইটি ধারার উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই 
তাহার দ্বিতীয় ধার1। বেকার ব্যক্তির জীবিকার ব্যাবস্থা না হর রাষ্ট্র করিয়া 
দিল, কিন্তু তাহাকে কাছ দিবে কে? এই বে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবন 
যাপনের পথে বাধা দিয়া পরে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ 
করিতে বাধা করা, ইহ! তো অতি “অস্বাভাবিক, অবনতিকর এবং ক্ষতিজনক 
বাবস্থা*।৯৯ কর্মীকে তাহার জীবিকা দেওয়াই তো যথেষ্ট নয়, তাহাকে 
উপযুক্ত কর্ম দিবারও প্রয়োজন আছে। সেইজন্য, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্েও 
যন্ত্রশিল প্রধান আথিক ব্যবস্থার পক্ষে গান্ধীজির সমর্থন পাওয়া কঠিন। বিশেষত, 
ভারতবর্ষের মতে! জনসংখ্যা-গ্রপীড়িত দেশে । এক রচনায় তিনি বলিতেছেন, 

“যখন কোনো আবশ্তক কার্ধের পক্ষে কর্মীর সংখ্যা অত্যল্প, তখন যন্ু- 
ব্যবহার কাম্য বটে। কিন্তু যখন কর্মের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা অতিমাত্রায় 
বেশি, তখন যন্ত্র অতীব অনিষ্ঠকর। যেমন, ভারতবর্ষে । আমাদের সমস্তা 
তো লোকের অবসর বাড়ানো নয়; তাহাদের উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার 
করিবার উপায় আবির করাই আমাদের অভিপ্রায় ।”২০ 
সেইজন্ত ভবিষ্যৎ ভারতের যে চিত্রটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, 
তাহাতে বিরাট কলকারখানা, কিংবা যান্ত্রিক চাষের স্থান নাই। সে 
প্রত্যেক পল্লীমগ্ডলী যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইবে, 
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সেই রূপ প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্যেরও ব্যবস্থা করিয়া দিবে। 
সে অবস্থায়ও যদি কাহাকেও কর্মহীন থাকিতে হয়, অর্থাৎ পল্লীপমাজের 
সমস্ত অভাব মিটাহিবার জন্য যদি সমাজের সকল লোকের. শ্রম আবশ্যক ন! 
হয়, তাহা হইলে কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো! সুম্পষ্ট নির্দেশ পাইতেছি না। 
কিন্তু যন্তকে আথিক জীবন হইতে ছাটিয়া ফেলিলে, এরূপ অবস্থার সহজে 
উদ্ভব হইবার কথা নয়। 

বেকার সমন্তা সম্বন্ধে গান্ধী মতবাদের এই দ্বিতীয় ধারাঁটিকে লইয়া সম্প্রতি 


বেশ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক দাতেওয়ালা (Dantwalla) 
তাঁহার Gandhism Reconsidered গ্রন্থে এই প্রসংগ লইয়া বিশদ. 
আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রধানত এই যুক্তির উপরে গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠা 


করিতে চাহিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বন্ধের সাহায্যে মানুষের 
জীবনযাত্রার মান যতই বাড়ানো হোক, কিংবা তাহার অবসরকাল যতই 
বাড়ানে। যাক, দেশের সমস্ত সমর্থ জনসাধারণকে কাজ দিতে হইলে যন্ত্রের 
ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিতেই হইবে । সংখ্যাতত্বের সাহায্যে তিনি প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শিল্পবুদ্ধির গতির সংগে সংগে মানুষের কর্ম- 
জীবনযাপনের সুযোগ কমিয়া যায়। ইহ! শুধু ধনতন্ত্রপরিচালিত. আখিক 
ব্যবস্থারই রীতি নয়। সমাজতন্ত্র সম্মত আধিক ব্যবস্থাও যন্ত্রশিপ্ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলে এই জমন্তার সন্মুখীন হয়__এবৎ এ সমন্তার সমাধান শুধু ক্ষুদ্র 
আকারের কারখান! ইত্যাদির মধ্য দিয়াই জন্ভব। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প বর্তমানে 
এত উন্নত ৫) হইয়াছে যে বহু লোককে কর্মহীন রাখিয়াও সে তাহাদের ভোগ্য 
সামগ্রী উৎপাদনের কাজ পরিপাটিরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। কাজেই সমাজের 


সকল মানুষকে বদি ক্ষমতা-অনুযারী কর্ম করিবার সুযোগ দিতে হয়, তবে বৃহৎ- 


বনশ্রী সমাজতন্্ও তাহ! পারিবে না। সেইজন্য বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র কারখানা, 
ছোট জমিতে ব্যক্তিগত চাষ আবার প্রবর্তন করিতে হইবে। 


ভারতবর্ষের আঁথিক সংগঠনে বুহতবন্াশ্রয়ী নীতির আশ্রর গ্রহণ করিলে সকল 
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. জমর্থ মানুষকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া সম্ভব হইবে না, এরূপ কথ! আরও অনেকে 
৷ বলিয়াছেন। অধ্যাপক ওয়াডিযা এবং মার্চেন্ট তাহাদের 3: Economic 
_ 680 নামক গ্ৰন্থে দেখাইয়াছেন যে বৃহদাকার শিল্পের প্রসার দ্বারা উৎপাদন 
| ব্যবস্থা উন্নত হইলেও, কর্মলাভের স্থযোগ হইবে অতি সামান্ত। তাঁহারা 
বলিতেছেন, ৰ 
"স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে ইকর্মপ্রার্থী লোকের যে সংখ্যা বৃদ্ধি 
4 ঘটবে, বৃহদাকার শিল্প তাহাদের সকলকে কর্ম সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে 
ক না। ১৯৩৯ সনে ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্য। ছিল মাত্র কুড়ি 
[| লক্ষ, অথচ ভারতবর্ষে প্রতি বংলর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে। 
এই বাড়তি লোকগুলিকে শিল্পের মধ্যে নিযুক্ত করিতে কী বিপুল ও দ্রুত 
1 শিল্প-প্রয়াদের প্রয়োজন, তাহা অন্ুমেয়। আর যে সব চাষী বৎসরের অধিকাংশ 
সমর বেকার বদিয়৷ থাকে, তাহাদের জন্ত শিল্পে স্থান সংগ্রহ করা তো 
অসম্ভব ব্যাপার 1” অতএব, ছোটে| আকারের বহুব্যাপ্ত কুটিরশিল্প 
| ব্যতীত ভারতবর্ষের বিরাটু জনসমষ্টিকে কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ 
2 হইতে বাধ্য । ৃ 

৷ এই প্রসংগে একটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যন্ত্রশিল্লের আম্গষঙ্জিক 
বেকার সমস্ত! গান্ধীজির মনে যেরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা 
শুধু অর্থ নৈতিক সমন্তা নয়, তাহাতে ব্যক্তিনীতির একটি গুরুতর প্রশ্ন জড়িত 
: ব্রহ্রাছে। বস্তুত, যদি বৃহদাঁকার যন্ত্রের সাহায্যে ভোগ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে 
প্রস্তুত হুর এবং রা তাহা সকলের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দেয়, তবে 
আমাদের অনেকেরই তাহাতে আপত্তি না-থাকিবারই কথা। আলাদিনের 
; প্রদীপের কথা মানুষ কি এত সহজেই ভুলিতে পারে! কিন্ত বিন! শরমসুল্যে 
| এই যে উপভোগ, ইহাকে গান্ধীজি ক্ষমা করিতে পারেন না। দেহকে 
| যথাবথরূপে খাটাইয়া লওয়াকে গান্ধীজি তাহার অর্থনীতির এক প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া মনে করেন।২১ তাঁহার মতে 


| 
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₹_ শ্শরীর-বজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিরা যে অন্নগ্রহণ করে, সে চুরি করে। চরকা! 
শরীর-বজ্ছের শুভন্্জাধন 1” ২২ অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, 

“কলকজা৷ মানুষের হাতের কাজ কাড়িয়া লইবে, আর কাজের অভাবে 
মানুষের হাত-পা নিষ্র্সা ও আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা কখনই বাঞ্চনীর হইতে 
পারে না।” £৩ ্ 

সেইজন্য কেবলমাত্র ধনিক-শ্রেণীর নির্মম যন্রোগ্ভোগকেই তিনি নিন্দা করেন 
নাই, রাষ্ট্কেন্ত্রিক সমাজতন্ত্র যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার এবং তাহার ফলে বহু সমর্থ 
লোকের কর্মচ্যুতিকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখিতে পারেন নাই। ইহার 
ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং রাষ্্রই এই বেকার শ্রমিকদের জীবিকার : 
সংস্থান করিবে, এই যুক্তিতে তাহার মন সায় দেয় নাই। দারিড) অপেক্ষা 
. কর্মহীনতাকে তিনি কম খারাপ মনে করেন না। দারিদ্রোর মতে! বাধ্যতা- 
মুলক বেকারত্বকেও তিনি নৈতিক অবনতির সোপান বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। বৃহৎ শিল্প ব্যক্কি-চালিতই হোক আর রাষ্রবাবস্থিতই হোক, 
ভারতবর্ষের অগণিত জনসমষ্টিকে উপযুক্ত কর্মজীবন যাপনের সুযোগ দিতে 
পারিবে না, এরূপ আশংকা তাহার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। 

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহার যুক্তির ভিতরে ধনতন্বের অবাধ যন্ত্রবিস্তারের 
আশংকাটাকেই প্রধান বণিক মনে হইয়াছে। বন্ধত, পূর্বে যে গান্ধী চিন্তাধারার 
দুইটি বিভিন্ন গতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, কোনো কোনো! ক্ষেত্রে যুক্তির 
মধ্য হইতে ইহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া অসস্তব। সেইজন্য সমাজতগ্রের 
ভিত্তির উপর দাড়াইয়! গান্টীজির এই বিপুল কর্মচযুতির আশংকাকে অমূলক 
ও অবাস্তব বলিয়া মনে হইয়াছে। এ স্থলে এ কথাও ন্বরণ রাখ! প্রয়োজন ' 
যে, গান্ধীজির চিন্তাধারা যখন গঠিত হইতেছিল,২৪ তখন ইউরোপ রণবিধ্বন্ত; : 
এবং আমেরিকা ব্যক্রিপ্রধান ধনতন্বের তাড়নায় Rationali2a০n-এর ধ্বজ! 
তুলিয়া বহু লোককে কর্মচ্যুত করিয়াছে। উহা! ধনতন্্েরই এক অস্বাভাবিক 
অবস্থা, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে এ অবস্থার উদ্ভব হওয়া তো একাস্তই অসম্ভব । 
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| ধনতন্ের এই বেকার-সমস্তা ব্যাধি লইয়া আবুনিক কালের অর্থনীতিশান্ত 
ব্যতিব্যস্ত ; এই ব্যাধির কারণ ও রাষ্ট্রের সহায়তার কিরূপেঃতাহার প্রতিকার 
হইতে পারে, বর্তমান যুগের অর্থনীতির তাহা এক প্রধান সমল্তা।২৫ পরিপূর্ণ 
সমাজতরী রাষ্ট্র যে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবার পূর্বেই মানুষের “কাজ করিবার 
অধিকার’২৬ ([২1810 £০ work ) মিটাইবার চেষ্ট! করিবে, ইহা বোধ হয় 
ধরিয়া লওয়া চলে। কাজেই যন্ত্র আসিয়া মানুষের কাজ আত্মসাৎ করিয়া 
ফেলিবে এবং মানুষ শুধু নিকর্ম! হইয়া রাষ্ট্রের হাত হইতে দান (৭০1০) গ্রহণ 
করিবে, এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাবছ্থা কোনো! রাষ্ট্রেই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। 
যন্ত্রের ব্যবহার হাস করিয়া হোক, কিংবা! অন্য কোনে! উপায়েই হোক, রাষ্রকে 
মানুষের পরিপূর্ণভাবে বাচিবার সুযোগ করিয়া দিতেই হইবে । এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব এবং প্ররাস ছুই ব্যাপকতর হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। এ কথাও সত্য 
যে এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে 
বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি২৭, এবং সে সহযোগিতা! বর্তমান রাষ্ট্রিক 
প্রতিদ্বন্ছিতার মধ্যে বিকাশ লাভ করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরিপূর্ণ 
সমাজতন্ত্রী রাষ যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার করিয় লক্ষ লক্ষ লোককে কর্মহীন, বেকার 
জীবন যাপন করিতে বাধা করিবে, কোনো! সমাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই অবাস্তব 
ধারণ! পোষণ করেন কিনা সন্দেহ। সেইজন্ত, অধ্যাপক দীতেওয়াল| (Dant- 
Wala) যে ভিত্তির উপর গান্ধীবাদকে স্থাপিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাকে 
ঠিক গান্ধীবাদের সপক্ষীর যুক্তি (18৪০0 ৫১৩৩) বলিয়া মনে করিতে 
পারিতেছি না। এ কথা হয়তো বলা চলে যে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রে বর্ধিষ্ণু জন- 
মণ্ডলীর কর্মসংস্থান করিতে হইলে যন্ত্রের বাবহার২৮ কমাইতে হইবে ; কিন্ত 
৷ সমাজতন্ত্র সে-ভার রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া! বেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। তাহার 
| অন্ত নূতন কোঁনে| মতবাদের পুনবিচার' করা সে আবশ্যক মনে করে না। 
সমাজতন্ত্র বেকার-সমস্তার সমাধান করিতে অক্ষম, নারে TEN 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। বরং সমাজতন্ত্র যে উপাক আবু 


পা 
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- সংস্থার (1780/0525 ) ভিতর দিয়া এ সমস্তার সমাধান করিতে চায়, গান্ধীজি 
সেই উপায় ও সংস্থার সহায়তা গ্রহণে পরাত্ুখ, গান্ধীনীতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য 
টুকুই আমাদের চোখে পড়ে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি গান্ধীজি 
রাষ্ট্রকে তাঁহার আর্থিক পরিকল্পন! হইতে দুরে রাখিতে চান। তাঁহার আবেদন রাষ্ট্রের 
নিকটে নয়, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিরত্তি ও হৃদয়বৃত্তির কাঁছে। রাষ্ট্রের সাহায্যে 
* আিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা তাহার কাছে বাঁকা পথ (indirect method ) | 
বলিয়া! মনে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ মানুষকে যন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক ॥ 
করিয়। দিয়া তিনি সাধারণ মানুষকে বেকার-সমস্তার হাত হইতে বীচাইতে চান। 
এই সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক নিরন্ত্রণকেই তিনি সহজ পথ, এবং, সেইজন্য, 
একমাত্র পথ বলিয়া মনে করেন। ইহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিপ্রয়োজন, 
কেন না এ পথে বেকার-সমন্তার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়া যার। | 
এ যুক্তির ভিতরে রাষ্টরবিধির প্রতি গান্ধীজির বিরাগটুকু লক্ষ্য করা দুরহ নয়। 
রাষ্ট্রের হাতে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের কর্মসংস্থানের ভার তুলিয়া 
দেওয়াকে তিনি অবাঞ্জনীয় মনে করেন। বরং সরল আত্মিক ব্যবস্থার ভিতর 
দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্ম নিজেই সংস্থান করিয়া লইবে, কেবল, 
প্রয়োজন হইলে গ্রামসমাজ তাহাকে সহায়তা করিবে মাত্র-_ইহাই গান্ধীজির 
অভিপ্রায় । সেইজন্য নিয়োগ-ব্যবস্থাকে রাছ্ের হাতে নঁপিয়া দেওয়াকে তিনি 
ভবিম্যং ভারতীয় সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনকং৯ বলিয়া মনে করেন। স্বতন্ত্র 
ভারতের বে চিত্রটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অন্নবন্ধ বা 
কর্ম সংস্থানের জ কাহাকেও রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। 

অর্থনীতির দিক দিয়া গান্ধীবাদ শুধু বে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ আথিক ব্যবদ্থার 
প্রবর্তন করিতে চার, তাহাই নয়; সামাজিক বিকাশ ও জগতের শাস্তিও 
গান্ধী-অর্থনীতির অন্তভুক্ত। এ প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 
খুব বেশি নর়। এদিক দিয়া তিনি ন্ত্র-প্রধান আথিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে- 
সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যেমন, নাগরিক জীবনের অশুভ প্রভাব৩০, 
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৷ স্বরংসনপূর্ণ সষ্টির আনন্দ হইতে মানুষকে বঞ্চনা,৩৯ কিংব! জীবনের জটিলতা- 
বৃদ্ধিত২__সে সকল যুক্তি পুরাতন হইলেও তাহাদের গুরুত্ব অন্বীকার কর! চলে 
না। ব্যাপ্রি-কামী, শিল্পপ্রধান আথিক ব্যবস্থা মানুষের জাতীয় ভেদবুদ্ধির সুযোগ 
৷ গ্রহণ করিয়া কী জটিল রাজনৈতিক সংকটের স্থষ্টি করিতেছে, তাহাঁও আর 
কাহারও অবিদিত নর । তবে নিছক ব্যক্তিগত লাভের জন্ত ব্যাপ্তি, এবং দুর্বল, 
| পদানত দেশের অধিবাসিবৃন্দকে শোষণ ইত্যাদি সাম্রাজ্যতান্ত্রিক নীতি পরিপূর্ণ 
৷ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রও স্থান পাইতে পারে, এরূপ কল্পনাকে স্বতোবিরোধী বলিয়াই 
| মনে হয়। বস্তুত, গান্ধীজির চিন্তাধারার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের সমা- 
৷ লোচন| এবং রাষ্ট্রশাসিত যন্রব্যবস্থার সমালোচন! এরূপ ভাবে জড়াইয়া| গিয়াছে, 
যে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিরা অনুধাবন করা দুরহ। কিন্ত 
৷ লাভমুলক (75905601108 ) আধিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যবহার-মুলক আথিক 
ব্যবস্থার (এ৩৩-৩০০০০০% ) প্রবর্তন যদি প্রকৃতই সম্ভব হয়, তবে অবাধ 
বিস্তার ও পররাজ্য শোষণ লুপ্ত হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক 
দ্বন্দ্ব লইয়া রাষ্ট্রনংকটের সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও ক্ষীণতর। ইহার উত্তরে গান্ধীপন্থী 
হয়তো বলিবেন, কেন্দ্রশাধিত সমাজতন্তরকে লোভের পথ হইতে দুরে রাখা 
অসম্ভব, তাহার ধনিক শ্রেণী লুপ্ত হইলেও তাহার উপরের স্তরে যে শাসক শ্রেণীর 
উদ্ভব হইবে তাহাদের লিগ্পাকে সংযত রাখিবার কোনো! উপায় নাই। স্বর্গত 
. অনাথগোপাল বেন তাহার Gandhism and Socialism নামক প্রবন্ধে 
এই আশংকার প্রতি ইংগিত করিয়া গান্ধীনীতির মর্ম কথাটি উদবাটিত করিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্ৰশাসিত সমাজতন্ত্রের গতি প্রন্কৃতিই আমাদের সকল সমন্তার 
বেন্দ্র-বিন্দু। আগামী কাপের ভারতবর্ষ এই মুল সমস্তাটির সমাধান করিয়া 
যন্ত্র ও মানুষের সমন্বর সাধন করিতে পারিবে কি? 
—৩— 
স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক রূপটি গান্ধীজির কল্পনার কী মুতি পরিগ্রহ 
করিয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। অবাধ ধনতন্ত্রের বিস্তার যেমন তাঁহার 
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নিকটে অসহনীয়, কেন্দ্ৰশাসিত যন্ত্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের বিস্তারও তেমনি তাঁহার 
মতে বাঞ্চনীয় নয়। আধুনিক অর্থনীতি অবশ্য অবাধ ধনতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, 
কিন্ত ধনতঞ্জের অবাধ বিস্তার রাষ্ট্রশাসনের দ্বার! নির্মিত হইলে সৰ্বাঙ্গীন 
উন্নতি হইতে পারে, এ ধরণের একটি বিশ্বাস তাহার আছে। পূর্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে এ বিশ্বাসের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি যে আস্থা এবং রাষ্ট্র ও জন- 
সাধারণের যে একাত্মতা কল্পনা করা হয়, গান্ধীজির সমাজদর্শন তাহার বিপরীত- 
ধর্মী। অন্যদিকে, বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র যেমন রাষ্ট্রের দণডশক্তিকে ব্যবহার করিয়া] 
সাম্য ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে চায়, গান্ধীজি তাহাতেও বিশ্বাসী নন। 
সেইজন্য, প্রচলিত অর্থনীতি বা সমাজ্জতন্নের সুত্র ধরিয়া ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের : 
যে আধিক রূপটি আমরা কল্পন। করি, গান্ধীজির কল্পনা তাহা! হইতে ভিন্ন। 
আথিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করিতে 
সাধারণ অর্থনীতিবিদ্‌ তেমন কুণ্ঠা বোধ করেন না, কিন্ত গান্ধীজির বাইবৌধ 
তাহাকে এই বহু-নির্দেশিত পথের উপর আস্থা! স্থাপন করিতে বাধা দেয়। 
সাধারণ বিষ্লাববা্দী সমাজতন্ত্রী হয়তো! শ্রেণীসংগ্রীম ও রাষ্্রশক্তির উপর 
পর্বহারাদের অধিকার বিস্তারের স্বপ্ন দেখিয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু গান্ধীজি ইহাকেই 
সকল অমন্তার শেষ সমাধান বলির! মানিয়া নিতে প্রস্তুত নন। সেইজন্য 
তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আথিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে বিমুক্ত 


করিয়। বহুসংখ্যক গ্রামসমাজের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া দেওয়াকে অত্যাবশ্তক 


বলিয়া মনে করেন। এই বিকেন্দ্রীভূত আথিক ব্যবস্থা হইবে সরল ও 
স্বেচ্ছামূলক, ইহা একদিকে মানুষের দারিপ্র্য দূর করিবে এবং অন্যদিকে তাহার 
উপযুক্ত কর্মের সংস্থান করিয়া দিবে, ইহাই গান্ধীজির বিশ্বাস ও কল্পানা। 
এই কল্পনার সপক্ষে তিনি ও তাহার মতাবলম্বীরা যে সকল যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা কিছুকিছু আলোচনা করিয়াছি । 
এখানে তাহারই জের টানিতে হইবে। বিগত অধ্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে 
যন্তব্যবহারমুলক শিল্প-সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্মীবাদের অভিযোগগুলিকে মুলত 
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দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে। প্রথম শ্রেণীর অভিযোগ গুলিকে আমরা! “নিযনত্র- 


||| বিষয়ক (relating 00. ০000001)৮এই আখ্যা দিতে পারি। যার্িক 


শিল্পব্যবস্থাকে কে বা কাহার! নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহার আনুষঙ্গিক সমন্তা গুলির 
৷ সমাধানই বা কে করিবে, এ অভিযোগগুলি প্রধানত এই সমন্তাকে কেন্দ্র করিয়।। 
অবাধ ধনতন্ত্ৰ যে উপায়ে অন্তরব্যবস্থার নিয়ন্তরর করে, তাহাকে পর্ধাজনুন্দর 
বলিবার উপায় আজ আর নাই।৩৪ তাহা ধনবৈধমোর সমন্তা, বেকারত্বের 
সমন্তা, পৌনঃপুনিক সংকট স্থষ্টির সমন্তা (recurrent 7৪9) ইত্যাদি 
| নানাবিধ সমস্তার দ্বারা কণ্টকিত। ঠিক এই কারণেই সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের 
| নিয়ন্নণশক্তিকে আধ্িক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার আহ্বান 
জানাইয়াছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমর! দেখাইয়াছি যে কি ধনবৈধম্যের সমস্ত, 


কি নিয়োগবৃদ্ধির সমস্তা--সকল ক্ষেত্রেই রাষ্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা! সন্ধে 


আধুনিক অর্থনীতি সৰ্বথা! সচেতন। কিন্তু নিরন্রণ-বিধয়ক অভিযোগগুলিতে 
৷ গান্ধীনীতির এই বৈশিষ্টটুকু ধরা পড়িয়াছে যে তাহা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কাহারও 
উপর যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার আনুষঙ্গিক সমন্তাগুপির সমাধান ভার অর্পণ 
৷ করিতে প্রস্তুত নয়। যন্ত্রকে আধিক-জীবনে স্থান দেওয়া! সংগত কিনা, ইহাই 
তাহার মুল প্রশ্নযদি যন্ত্রের ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করিয়| দেওয়! যায়, তাহা 
হইলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন অবান্তর । সেইজন্য গান্ধীনীতির যন্ত্রবিরোধিতার 


|| মধ্যে আমরা! একদিকে যেমন ধনতন্ত্ের প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যদিকে 


৷ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি তাহার সহান্নভুতির অভাবও আমাদের চোখে পড়িয়াছে। 
| দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগগুলিকে প্রভাব-বিষয়ক ( relating 1০ 
influences ), এই আখ্যা দেওয়া'চলে। ব্যক্তি-দীবন ও সমাজ্র-জীবনের 
উপর শিল্প-সভ্যতার অশুভ প্রভাবগুলিকে গান্ধীজির পূর্বেও অনেকে নিন্দা 
করিয়াছেন এবং আধুনিক অর্থনীতিও তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিতে 


| : পারিতেছে 'না। কিন্তু গন্মীজি যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্যের 


(21989). উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, অর্থনীতি তাহার সকলগুণির 
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উপরেই সমান গুরুত্ব আরোপ করে কিনা সন্দেহ। এ কথা অনন্বীকার্ধষে 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুল্যগুলি অর্থনীতির উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার 3 


করিতেছে মাত্র, একেবারে তাহার অধ্গীভূত হইয়া যাইতে পারে নাই। 8 


গান্ধী-নীতিতে কিন্তু তাহাদের স্থান সামান্ত নয_তাহার! আর্থিক মূল্যগুলির 1 


অপেক্ষা কোনো অংশে কম তে নয়ই বরং কোনো কোনে! স্থলে তাহাদের 1. 


প্রতাবকেই বেশি বলিয়| মনে হইয়াছে। তাহার নিজের অননুকরণীয় কথান | 
তিনি সোজাসুজি বলিতেছেন, | 

“আমি অবশ্যই স্বীকার করিব, অর্থনীতি ও সাধারণ নীতির (ethics ) 1 
মধ্যে আমি খুব প্রভেদ দেখি না) যে অর্থনীতি মানুষের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত ! 
করে, কিংবা! জাতীর জীবনের ক্ষতিসাধন করে, তাহ! দুর্নীতিমুলক, তাহা 


পাপপংকিল।” ৩৫ তাই, যে পথে চলিলে আথিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু 3 


মানুষের দেহ ও মনের ক্ষতি হয়, সে পথ তাঁহার কাছে সর্বথা পরিত্যাজ্য । 
মানুষের নৈতিক ও আধ্যায্মিক মূল্যগুলির প্রতি এই একনিষ্ঠ মনোনিবেশকে 3 
গান্ধী-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ke 

ইহ! হইতে এ কথাও প্রমাণিত হর যে, বিপ্লবসঞ্জাত সমাজতন্ব যতই 
মানুষের সমৃদ্ধি বিধান করুক না৷ কেন, গান্ধী-নীতি তাহাকে কলুষিত বলিয়া ; 
মনে না করিয়া পারে না । হিংসার ভিতর দিয়া যাহার জন্ম, হিৎসামূলক : 
দণ্ডশক্তিতে বাহার প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতিঘাতী শক্তিসমূহকে ( reactionary 
£০7০০3 ) হিংসার দ্বার! দমন করা যাহার অন্যতম প্রধান কর্ম_সেই সমাজ- 
ব্যবন্থ। আঘিক সমৃদ্ধি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে কিংবা বেকার 
সমস্তার সমাধান করিতে পারিরাছে, এ সকল কৃতিত্ব তাহাকে তাহার নৈতিক 
গ্লানি হইতে মুক্ত করিতে পারে না বস্তুত, বিপ্লবসঞ্জাত এই আখিক .ব্যবস্থা! 
প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, এ বিশ্বাসই তাঁহার নাই। কেন ' 
না, “হিংসার ভিতর- দিয়া, যেটুকু পাওয়া! যার, প্রবলতর হিংসার গীড়নে _ 
তাহাও হারাইতে হয়।* ৩৬ 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন ২৭ 


| সেইজন্য, বল্শেভিক-বিপ্নব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়| তিনি 

| বলিতেছেন, 

| . “বল্শেভিক ব্যবস্থা যে দীর্ঘস্থারী হইতে পারিবে এবং বর্তমান আদর্শ অনু 
রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। হিংসার 

৷ উপর ভিত্তি করিয়| কোন স্থায়ী মূল্যবান্‌ সামগ্রী গড়িয়া তোলা চলে না, 


| ইহা আমার ধরব বিশ্বাস ৮ ৩? * 


অতীত হিংসার প্রভাব মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, 
; হিৎস বিপ্লবের ভিত্তির উপর সাম্যমূলক আথিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা 
চলে না, ইহা মাক্সরাদীদের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের প্রধান অভিযোগ । এ 
অভিযোগকেও আমর! প্রভাব-বিষয়ক অভিযোগগুলির অন্ততুর্ত করিয়া 
লইব । 
৷ প্রথমে আমর! নিয়ন্ত্র:বিষয়ক অভিযৌগগুলি লইয়া আলোচন| করিতে 
চাই। বিগত অধ্যায়ে আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে প্রচলিত অর্থনীতি 


[|| আক জীবনকে বড়ো সহজে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখিতে স্বীকৃত 


হইব! পড়ে, রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণের সংযোগ কিরূপ, এবং রাষ্ট্র যে উদ্দে্ে 


 আধিক-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চার, তাহ! গ্ররুতপক্ষে জনন্থার্থের পরিপোষক 


কিনা, সে-আলোচনায় অবসর তাহার নাই। সেইজন্য কেন্দ্ৰশাসিত আথিক 


ব্যবস্থার ব্যাপক সমালোচনা করা তাহার সাধ্য নয়। গান্ধীনীতি ঠিক এই 


| জারগাটিতেই প্রচলিত অর্থনীতিকে আঘাত করিযাছে। 
i কিন্ত এ কথাও ভুলিলে চলিবে না বে প্রচলিত অর্থনীতির সমালোচনার 


||| অন্য গান্ীজির বিশেষ মানসিক সংগঠনটিও বহুল পরিমাণে দায়ী । পূর্ব অধ্যায়ে 


আমরা এ সত্যের প্রতি ইংগিত মাত্র করিয়াছি। এবার ইহার পূর্ণ তাৎপর্য 
উপলব্ধি করিতে হইবে। ॥ 
৷ গ্ৰাম-কেন্দ্ৰিক আথিক ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজির অন্রাগের অন্যতম কারণ 
gS যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে আর্থিক জীবনকে মুক্ত রাখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


২৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


এই দৃষ্টিভংগী লইয়া দেখিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে রাষ্ট্র সর্বদাই দণ্ডশক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিংসা তাহার ভিত্তি। গান্বীজি এক জায়গায় স্পষ্টই 
বলিয়াছেন “রাষ্ট্র ঘনীভূত এবং সংহত হিংসার প্রকাশ, মাত্র ।*৩৮ অতএব, 
অহিংস সমাজ-গঠনে রাষ্ট্রের কোনো স্থান নাই। রাষ্ট্রের সহায়তায় সাধারণ 
₹ মান্গুষের পক্ষে স্বরাজ” লাভের চেষ্টা বৃথা। মানুষকে রাষ্ট্রের সাহায্যে স্বাধীন 
করা যায় না। অতএব, তাহার আধিক জীবনকে রাষ্ট্রের অধীন করিয়া 
তাহার নিজের স্বাধীন সত্তাটুকু বিপর্যস্ত হইবে মাত্র। 

গান্ধীজির রাষ্ট্রবোধের এই বৈশিষ্টযটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা তাঁহাকে 
দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের” ( Philosophical anarchism ) অন্যতম প্রধান 
পরিপোষক বলিয়া প্রমাণিত করে। সুতরাং এই মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য 
সকল যুক্তিই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে। এখানে বিস্তারিত 
সমালোচনার প্রয়োজন খুব বেশি নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের বাষ্্রবোধ এ 
মতবাদকে কোনোদিনই গ্রহণ করে নাই, এ কথ! বলার প্রয়োজন আঁছে। 
সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রকে চিরদিনই 'শিষ্টের পালন এবং ছুষ্টের দমনে+র যন্ত্র হিসাবে 
কল্পন| করিয়া আসিয়াছে এবং রাষ্ট্র যখনই তাহার এই কর্তব্য পালনের পথ 
হইতে ভ্র্ট হইয়াছে, তখনই তাহাকে স্ব-পথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছে। সে চেষ্টা যতই সামান্য হোক, তাহাতে প্রমাণিত হর যে রাষ্ট্রকে 
সে জীবন হইতে ছাটিরা ফেলিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাকে বরং 
অপরিহার্য বলিয়াই মনে করিয়াছে। রাষ্ট্রের সহায়তায় সমাজ জীবন নানাদিক 
দিয়া সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে, এ বিশ্বাস যদি তাহার না| থাকিত, তবে 
রাষ্ট্রের বগ্ডত| স্বীকার করিতে সের্রীজি হইত না; রাষ্ট্রকে যৌথ-সমৃদ্ধির উপায় 
হিসাবে কল্পনা করিয়াই সে এই বগ্ততার যুক্তি-ভিত্তি ( rationale ) খুঁজিরা 
পাইয়াছে। রাষ্ট্রের এই অধীনত্বের মধ্যে যুক্তিমূলক ইচ্ছার ( rational will ) 
যে স্বাধীনতা, সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের ইহার চেয়ে বেশি স্বাধীনতার অবকাশ 
নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা-টুকু ক্ষুণ না হয়, ততক্ষণ মানুষকে রাষ্ট্রের 
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. অধীন হইলেও স্বাধীন বল! চলে, এবং রাষ্ট্রকে দণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত ন! 
বলিয়া! ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা চলে । 
গণতান্ত্রিক রাষ্্-দর্শনের ইহাই ভিত্তি। অধিকার-বাদ (Theory of 
7 rights ) এবং প্রচলিত বিধি-শান্্র (Constitutional theory ) এই ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বুদ্ধি হইতেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, রাষ্ট্রকে 
| অধিকসংখ্যক মানুষের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তাহার নির্দেশকে 
[| আর হিংসার প্রকাশ বলিয়া মনে করা চলে না। সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের পক্ষে 
"রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিরা চলা সে ক্ষেত্রে অপরিহার্য, কারণ সেই নির্দেশের মধ্যে 
1 ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাটিকেও যথোপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইয়াছে। 
সাধারণ মানুষ তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দল, লোভী, 
 হিতসক, অনুদার। কিন্তু সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে দীড়াইয়| সেই মানুষকেই 
আবার প্ায়-অন্তায়ের বোধটুকু যখন ফিরিয়া পাইতে দেখি, তখন দার্শনিক 
চু নৈরাজ্যবাদের, ক্রটিটুকু অতি সহজেই চোখে পড়ে। ব্যক্তিকে তাহার ক্ষুদ্র 
1 জীবনের মধ্যে ভালো হইবার উপদেশ দিয়া তাহাকে ভালো ক্রা বত-না সম্ভব, 
| তাহাকে সামাজিক জীবনের বৃহৎ ও উদার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া, সামাঞ্জিক 
জীবনের সহিত তাহার সংযোগটুকু উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়া, তাহাকে 
উন্নত ও উদার করিয়া তোল! অনেক বেশি সহজসাধ্য । গণতান্ত্রিক বাষট্ব্যবস্থার 
|| ইহাই নিৰ্দেশ। রাষ্ট্র কেবল মানুষকে তাহার সামাজিক সংযোগ উপলব্ধি করিতে 
| দিবার উপার মাত্র; তাহাকে উদারতা ও সমাজবোধ শিক্ষা দেওয়াই রাষ্ট্রের 
৷ উদ্দেশ্য সেইজন্য মানুষের চরিত্রগত ক্রটি-বিচ্যুতি দুর করিবার জন্ত ইচ্ছাভিত্তি। 
৷ রাষ্ট্রের প্রয়োজন একেবারেই অপরিহার্য; নীর্ণনিক নৈরাজ্যবাদ” কেবল পরিপূর্ণ 
৷ চরিন্রবিশিষ্ট মানুষের সমাজেই - সম্ভব। দ্দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ' ধরিয়া লয় বে 
মানুষের চরিত্রে উন্নতির আর অবকাশ নাই; ইচ্ছাভিত্তি রাষ্ট্র মান্বকে তাহার 
| ক্ৰটিবিচ্যুতি দুর করিবার সুযোগ দির তাহাকে পথের ইংগিত দেয় মাত্র । 
সেইজন্য রাষ্ট্রের সহায়তায় আধ্িক সমৃদ্ধিববিধান কিংব! সাঁম্য-সংস্থাপন 


hs স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


গান্ধীজির মনঃপুত না হইলেও, সাধারণ মানুষ যেহেতু রাষ্ট্রকে অধিকাংশ 3 
লোকের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য অন্প-সংখ্যক লোকের 1! 
লোভ, অন্ুনারতা প্রভৃতি ক্রুটিবিচ্যুতি দুর করিবার পক্ষে রাষ্ট্রের সহায়ত! গ্রহণ 
করিবার বিরুদ্ধে কোনো প্রবল যুক্তি সে দেখিতে পায় ন|। বরং গণতান্ত্রিক | 
রাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে আধিক জীবনকে সংগঠিত করাকেই সে বাঞ্ছনীয় বলিয়া [. 


মনে করে। এই ধরণের রাষ্ট্রনির্দেশের মধ্যে সে যুক্তি দেখিতে পায়, সমাজের 7; 


অধিকাংশ নর-নারীর ইচ্ছার বিকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু গান্ধীজির মতো হিংসার 
বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পায় না। 
কেবল যে মানুষের চারিত্রিক ক্রটিবিচ্যুতির জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন, তাহা & 
অবশ্য নয়। আধিক জীবনে যে সকল সামগ্রী ছুপ্রাপ্য তাহাদের সম্বন্ধে সমাজের ॥ 
যৌথ নির্ধারণ প্রকাশ করাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । যাহাতে |! 
_ ব্যক্তিসম্পত্তির (private 0:09: ) বিস্তার দ্বারা সাধারণের স্বার্থ-হানি না 5 
হয়, সমাজ জীবনের স্থশৃঙ্খনার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কতৃক তাহ নির্ধারিত '' 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এধরণের নির্ধারণকে দণ্ডশক্তির উপর 'প্রতিঠিত না 7 
বলিয়া সমাজের যৌথ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিধৃত বলা চলিতে পারে। সুতরাং 
আধ্িক জীবনের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অবাঞ্থনীয় তে! নয়ই, তাহাকে এক রকম | 
অপরিহার্যই বল! চলে। A 
এই প্রসংগে গান্ধীজির বিখ্যাত “উপনিধি-বাদ-তত্তের* ( doctrine of | 
10050910 ) কথা স্বতই আসিয়া পড়ে । অতীতকাল হইতে উত্তরাধিকার- 
স্থত্রে সমাজে যে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দুরীকরণ কিরূপে সম্ভব, 
ইহা এক গুরুতর আধিক ও সার্মীজিক সমন্তা। সাধারণ অর্থনীতি অন্তান্ত 
ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি সমাধানের ভার রাষ্ট্রের হাতে তুলিরা দিতে 
উৎসুক । বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তির সাহায্যে অলস ধনী-শ্রেণীর 
উচ্ছেদ সাধন করিতে চায়। কিন্ত গান্ধীজির সমাধান অন্তরূপ। তিনি এই । 
শ্রেণীর অন্তভুক্তি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে পরিবর্তন আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত : 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৩১ 


 অষ্পত্ভিকে জনসাধারণের ব্যবহারে নিয়োজিত করিবার সম্ভাবনাকে সকলের 
|! উপরে স্থান দিরাছেন। তাঁহাদের সম্পত্তি তাহাদের নিকট গ্যাস মাত্র, ইহার 
1 ব্যবহার হইবে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্ত। গান্ধীজির এই কল্পনায় ব্যক্তি- 
| চরিত্রের পরিবর্তনকে যতটা সহজসাধ্য মলিরা মনে করা হইতেছে, বাস্তবিক 
1 তাহা ততই সহজসাধ্য কিনা! সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া লাভ নাই। কেন 
না, ইহা ব্যক্তিগত, বিশ্বাসের প্রশ্ন । কিন্ত ব্যক্তিকে পরিবর্তনের উপায় নির্দেশ 
॥ করিয়া দিতে রাষ্ট্রের অর্থাৎ সংহত মার্জজীবনের-_প্রয়োজন কত বেশি, 
| ইহ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভালো এবং উদার হইবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা 
সত্তেও ব্যক্তির পক্ষে একক ভালো! হইবার চেষ্টা বত কঠিন, সামাজিক শুধখলার 
ছার! পরিব্যাপ্ত হইয়া! সংঘবদ্ধভাবে উদারতার শিক্ষা, অর্জন করা তাহার চেয়ে 
| সহজতর, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজজীবনে রাষ্ট্রের এই 
স্থানটিকে আমাদের স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে! 
| সমাজবদ্ধ আধিক জীবনে রাষ্ট্রের আরও একটি প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির 
|| আধিক সমৃদ্ধি যখন বিদ্ন ও ব্যাধির দ্বারা ব্যাহত হয়, তখন তাহাকে বাঁচাইয়া 
| বাখিবার দার ও দায়িত্ব সমাজের । যাহারা তাহাকে সাহায্য করিতে সক্ষম, 
তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে 
| অমৰ্যীনাকর এবং এই সাহায্যে সমাজের সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিরই অংশ থাকা! উচিত, 
ইহাও প্যান্য। সামাজিক সহায়তার এই সংহত প্রকাশের কেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রের 
স্থান সকল প্রতিষ্ঠানের উর্দে। ইহা রাষ্ট্রের হিংসাশক্তি বা! দণ্ডক্ষমতার পরিচয় 
মাত্র নয়, রাষ্্রই যে বর্তমান জগতে ব্যাপকতম সংহতির কেন্দ্র, তাহার অন্যতম 
| প্ৰমাণ| এক সময়ে গ্রাম-সমাজ এই সংহতির মূল কেন্দ্র ছিল, এবং ভবিষ্যতে যে 
| সমস্ত মানবসমাজকে ব্যাপ্ত করিয়া এই ধরণের সংহতি গড়িয়া উঠিবে না, তাহারও 
| প্রমাণ নাই। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপকতর সংহতি ক্ষুদ্রতর সংহতি অপেক্ষা 
| মানুষের অধিকতর মংগলবিধান করিবার ক্ষমতা রাখে, সেই হেতু বর্তমান 
| জগতে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সেই জন্য গান্ধীঞি যখন 


৩২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


বলেন বে “অহিংস সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নাই,” কিংবা 'রাষ্ট্রের ভিত্তি সর্বদাই 
হিংসামুলক’, তখন আমরা সে কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। অহিংস 
সমাজে রাষ্ট্র গুকাই়া তো যাইবেই না, যাহা, আজ কুঁড়ির আকারে আছে 1 
_ তাহা! পুর্পরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে ৩৯ রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তি গোপ পাইবে, : 
কিন্তু তাহার মধ্গাল-শক্তির প্ররোজন লোপ পাইবে না। 

বস্তুত, গান্ধীজিও হার সকল রচনার রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন : 
ই নাই। রাষ্ট্র তাহার ঘগ্ুশক্তি লইয়াই বজায় থাকিবে, অথচ গ্রামপমাজ 
বিকেন্ত্ীতৃত আধিক ব্যাবস্থা সংস্থাপন করিবে, ইহাই যেন তাহার অভিপ্রায় । 
কিন্তু ছিংসা-ভিত্তি রাষ্ট্র যদি বহাল তবিয়তে শাসনের কাজ চালাইতে থাকে, - 
তাহা হইলে বিকেন্জ্রীভূত আথিক ব্যবস্থার সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কি সম্ভব? : 
ইতিহাসে রাষ্ট্র ও আধিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সর্বদাই লক্ষ্য করিবার বস্তু, 


সে সংযোগ কখনও ব1 শাসনের ও শোষণের জন্য, কচিৎ সমৃদ্ধি সাধন ও পোষণের টু 


জন্য৷ রাষ্ট্র ও আধিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ কার্ল মাক্স” যেমন গভীরভাবে 
অনুধাবন করিয়াছিলেন, গান্ধীজির রচনায় তাহার নিদর্শন খুঁজিয়া পাই না। 
রাষ্ট্র যদি আধিক জীবনকে পোষণ করিবার জন্ত নিরস্ত্র না করে, তাহা হইলে 
শোষণ করিবার জন্তও যে নিয়ন্ত্রণ করিবে না, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। : 
শোধক-শ্রেণী শোষিত-শ্রেণীকে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কী ভাবে শোষণ করিয়া 
আসিয়াছে, মাক তাহার জালামরী: ভাষায় তাহার প্রতি ইংগিত মাত্র করিয়া : 
গিয়্াছেন।৪০ যেইজস্ যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মূল শোষণে এবং হিংসার, ততক্ষণ 
পর্যন্ত সুস্থ, সমৃদ্ধ, বিকেন্্রীভূত আতিক জীবনের কল্পনা করা অসম্ভব । ভারতবর্ষে 
বিকেন্্রীভৃত গ্রামসমাজ শ্রেণীবুদ্ধি-সম্পন্ন রাষ্ট্রের অবলস্বিত নীতির ফলে হতগ্রী 
.. হইয়া পড়িরা'আছে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিকেন্দ্ীভূত গ্রামসমাজ অন্য দেশেও 
ছিল, কিন্ত ধনতগ্ত্রের অত্যুদয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিরাছে। 
সেই কারণে রাষ্ট্রের শক্তিকে অবহেলা করির! কিংবা তাহাকে এক পাশে রাখি! 
কেবল বিকেন্দ্রীকরণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো যুক্তি 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন টং 


সংগতি দেখিতে পাই না। রাষ্ট্রের শক্তিকে হিংসার ভিত্তি হইতে, শ্রেণীস্বার্থের 
ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে মংগল শক্তিতে পরিণত করাই আমাদের 
মুল সাধনা । ইহার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের স্থান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 
উপায় হিসাবে, উদ্দেশ্য হিসাবে নয়। ইহার মধ্যে যন্ত্রের ব্যবহার হ্রাস করিবার 
অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হইলে তবেই 
তাহা সার্থক। রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন কোনে! অর্থ নৈতিক সংগঠন সহজে 
সফল হইতে পারে না, এ কথা গান্ধীজি স্বীকার করিবেন না৷ এমন নয়, কিন্তু 
তাহার রচনার বাষ্রনিরপেক্ষ বিকেন্দ্রীকরণের আভাস বড়ে! উগ্র, ইহার অন্তনিহিত 
অসংগতি আমার্দিগকে বিভ্রান্ত না করিয়| পারে না। 

এতিহাসিক উদ্ভবের দিক হইতে দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের উদ্ভব বে সমাজের 
শক্তিকেন্দ্-রূপে হইয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সে শক্তির মধ্যে . 
হিংসা, চাতুর্ষ প্রভৃতির অংশও অল্প ছিল না। কিন্তু সেই দুষিত বীজের মধ্যেও 
একটি মঙ্গলের কণা নিহিত ছিল-_তাহাকে বিকপিত করিয়া তোলাই মান্গুষের 
সাধনা। রাষ্ট্রের এই মঙ্গলশক্তিকে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার 
পথে বাধাবিঘ্নের অভাব নাই,_সে সাধনা বহু যুগ পুর্বে আরম্ভ হইয়াছে, এবং 
আজিও তাহার শেষ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের এই সম্ভাবনাকে 
উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। বরং রাষ্ট্রের কাছে মানব-কল্যাণের দাবী জানাইয়াই 
তাঁহাকে হিংসার পথ হইতে ইচ্ছার পথে, শোষণের পথ হইতে পোষণের পথে, 
কঠিন শাসনের পথ হইতে নিরপেক্ষ পালনের পথে আনয়ন করা! সম্ভবপর বলিয়া 
আমরা! বিশ্বাস করি। তাহাকে আর্থিক জীবন হইতে ছাটিরা ফেলিবার চেষ্টা 
নিরর্থক। তাহার শক্তিকে আগিক ও সামাজিক জীবনের পোষণ ও পালনের 
জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস5৪ | কিন্তু এ কথাও 
বারংবার স্বরণ করিতে হইবে যে রাষ্ট্রের শক্তিকে এ পথে চালিত করিবার জন্য 
অনেক সাধনা, অনেক সংযম এবং (গান্ধীজির ভাষায় ) অনেক “তিপন্তার 
প্রয়োজন । আমর শু দেখাইতে চাই যে ব্যক্তিগতভাবে অহিংস হইবার অন্ত 


ঈদ) ৩ 


৩৪ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


বে ‘তগন্তা’র প্রয়োজন, সমাগতভাবে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে মানুষের স্মতোবিকশির্ত 
ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠা করিবার “তগন্তা' তাহা! অপেক্ষা কঠিন তে। নয়ই, বরং 
অনেক অংশে সহজ । 
গান্ধীত্দির মত বোধ হয় ইহার বিপরীত। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, 
“ব্যক্তির আত্মা আছে, কিন্ত রা তো নিরাত্মক যন্ত্র মাত্র। ্বাষট্রকে : 
তাহার জন্মগত হিংসার ভূমি হইতে বিচ্যুত করা অসম্ভব "৪৫ ব্যক্তিচরিত্রের : 
পরিবর্তনের উপর এই পরিপূর্ণ আন্ধা, অথচ রাধ্রকে কেবলমাত্র নিরায্মক ঘ 
বলিয়া! মনে করা_ইহার মধ্যে গান্ধীজির মানসিক সংগঠনের সবিশেষে পরিচয় ও 
পাওয়া যাইবে । এই ভিত্তির উপরেই তাহার উপলিধিবাদ-তন্ব ( doctrine 
of trusteeship ) প্রতিষ্ঠিত । রানের নির্দেশ বে সমাজের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার 
প্রকাশ হইতে পারে, গান্ধীবাদের মধ্যে এ সত্যের স্বীকৃতি সামান্যই । 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। গান্ধীবাদ রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতার 
বাণী বহন করিয়া আনে নাই, তাহার জন্ম অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে, 
এ কথা মনে রাধিলে রাষ্ট্রের প্রতি গান্ধীজির এই একাস্ত আস্থাহীনতার কারণ 
উপলব্ধি করা যাইবে। রাষ্র যখন কিছুতেই নিজেকে যুক্তির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে রাজি হয় না, তখন সমাজের গরিষ্ঠ অংশ যে পথ 'অববাদন 
করিতে বাধ্য হয়, তাহার নাম বিপ্রব। সে বিপ্লব সহিংস ব! অহিংস দুই-ই 
হইতে পারে। অহিংস বিপ্লবের মধ্যে আঘিক উৎপাবনকারীতের অসহযোগ 
একটি প্রধান অংগ, এবং গান্ধীজি বিপ্লবের এই অন্তরকে শাণিত করিবার 
উদ্দেগ্ধই তাহার রাষ্্রনিরপেক্ষ গ্রাম-কেন্জিক অর্থনীতির উদ্ভাবন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিরা রাষ্ট্রকে কোনোদিনই আমরা যুক্তির ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না, এ কথা বল৷ সংগত ও শোভন হইবে 
না। বিপ্লব সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা; গান্ধীজি ভারতের মুক বিপ্লবকে 
মুখর করিয়াছেন, এন্ত তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ হইলেও, বিঃধকেই 
চিরস্থায়ী অবস্থা বলিয়া আমরা মানিয়া নিতে পারি না।৪৬ ভারতে ইরেজ- 


শী 
স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন... ৩৫ 


' ব্লাজত্বের অবসান ঘটলেও ভারতের অগণিত জনসাধারণ তখনও বৈশ্ঠতন্ত্রের 
অধীন হইতে পারে-_এ আশংকাও আমরা পূর্বেই করিয়াছি; বদি তাহাই 
হয়, তবে সে সময়ে গান্ধীজির প্রদরিত অহিংস বিপ্লবের পন্থা আমাদের 
বিবেচনা করিতে হইবে । কিন্তু সাধারণ মানুষকে চিরদিনই রাষ্ট্রের বিরোধিতা - 
সহা করিয়া বাচিয়া থাকিতে হইবে, রাষ্রস্্রকে আমরা লোকায়ন্ত করিতে 
কোনোধিনই পারিব না, সংকীর্ণ স্বাবলদ্ধনই হইবে আমাদের বাচিয়| থাকিবার 
একমাত্র উপায়, এ কল্পনা অশ্রন্ধেয় | রাষ্ট্রের মাধ্যমে আমর! বৃহত্তর সহযোগিতার 
পথ কাটিয়া লইব, রাষ্ট্রকে বৃহত্তর 'পঞ্চায়েতে' পরিণত করিব, ইহাই আমাদের 
সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। গান্ধী-নীতির মধ্যে এই বৃহত্তর সাধনার ইঙ্গিত 
অতি অল্প। 

তথাপি গান্ধীজির আধুনিকতম রচনাগুলির মধ্যে রা্বীকৃতির কিছু কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সনে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি 
যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আছে, 

“আমাদের দেশে ধনীর আয়ের উপর যথেষ্ট কর নাই। আমাদের এই 
দরিদ্র দেশে অধিক ধন সঞ্চয় কর! মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ । অতএব করের 
পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াইলে ক্ষতি নাই ।**-আর, মৃত্যুকরই বা থাকিবে না 
কেন1"৪৭ ইত্যাদ্দি। এই কথাগুলির মধ্যে রাষ্ট্রের মণ্ডলশক্তিকে স্বীকার 


করিয়া লওয়া হইয়াছে। I 

সমাজতন্রবাদী লেখকদের সমালোচনার ফলে গান্ধীজিকে অনেক শিল্পের 
উপর রাষ্ট্রের নিয়নতর-ক্ষমতাও স্বীকার করি লইতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে 
রেলওয়ে ব্যবস্থা, মৌলিক শিল (Key 29455069) এবং জনহিতকর শিল্প 


৩৬ কি স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগা-সামগ্রী উৎপন্ন না হয়, জীবন-যাত্রার মান সমৃদ্ধ না হয় 
কিংবা নিয়োগ সমস্তার সমাধান না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র কিরূপে এই বিবেজ্ী- 
ভূত উৎপাদন-ব্যবন্থাকে রক্ষা করিবে, তাহাই এ ক্ষেত্রে ভাবিবার বিষয়। পরে 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে । কিন্তু লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, _ 


সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সন্বন্ধে __ 


সাধারণ সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকের মতের সহিত গান্ধীজির মতের পার্থক্য 
কত সংকীর্ণ হইল আপিয়াছে। গণতন্্রমূলক রাষ্ট্রের সহায়তায় সমাজতন্ত্র 
স্থাপন যাহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন, গান্ধীজিকে তাহাদের অন্যতম বলিতে 
আমাদের দ্বিধা! নাই; অথচ রাষ্ট্র খন গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে 
তখন অহিংস বিপ্লবের নির্দেশও তিনি এই সংগেই দিয়া রাখিতেছেন। কেন 
না, প্রকৃত গণতন্ত্র এবং তাহার বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যে দূরত্ব যে কত সংকীর্ণ 
তাহ! ভীহার অবিদিত নাই। গণতন্্রসন্মত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবন্থা রক্ষার জন্য 


করিয়া লইলেও, অর্থনৈতিক অসহযোগের নীতিতে এবং ব্যক্তিচর্রিত্রের 
পরিবর্তনের অন্ত অবিশ্রাম প্রচারের নীতিতে তাহার বিশ্বাসের অবধি নাই ।৪৯ 
বস্তুত, রাষ্ট্রকে হিংসার ভিত্তি হইতে সরাইয়া যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে, এই দুই নীতিরই আবশ্যকতা আছে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা কতকগুলি 
ব্যক্তির ইচ্ছার সমবায়েই গঠিত হয়, কাজেই ব্যক্তি হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক্‌ করিয় 
ঘেখা অসম্ভব । সেইজন্ত কার্ল মার্স যখন “সর্বহারাদের রা” গঠন করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন, সে রাষ্ট্রের চালনাশক্তি কাহার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে 
উচ্চবাচয করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না, তখন সমাজশান্ত্রের একটি 
অলিখিত বিধি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণ11৫০ গান্ধীজি 
সে ভূলটি হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। বাষ্ট্রবিধির আবন্তকতা! স্বীকার 
করিয়া লইলেও, ব্যক্তির ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলিয়া আমরা ভুল করিয়া না 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৩৭ 


বনি, নিজের সামর্ঘ্যকে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য নিয়োগ করি এবং দণ্ডবিধির 
পরিবর্তে সমবায়-বিধি (law of co-operation) গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি, 
এই আহ্বান তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন ।৫৯ প্রথম জীবনে 
গুরু [919০য-এর নিকটে ‘দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের” দীক্ষা লইলেও, অবশেষে 
গণতন্ত্র-সন্মত রাষ্ট্রকে সমার্জ-জীবনের আশা-আকাঙ্ষার প্রকাশকেন্ত্ বলির! 
তাহাকে ধীরে ধীরে স্বীকার করিরা! লইতে হুইয়াছে। শাসনের জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং 
পালনের জন্য নিয়ন্ত্রণ_-এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেৰ, তাহাকে আর অস্বীকার করিয়া 
তিনি পারিতেছেন না। এই ভাবে “নিয়ন্ত্র-বিষয়ক' সমন্তা গুলির উত্তর তিনি 
সমাজত্্-সম্মত পথেই খুঁজিয়া পাইতৈছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিকেক্্রী- 
| করণের প্রতি তাহার যে আসক্তি ছিল তাহাকে এখন আর “রাই্-নিরপেক্ষ? 
বিকেন্দ্রীকরণ বলা চলে না) রাষ্ট্রের সহায়তায় বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বন 
করিয়া অন্ত উদ্দেন্তে তাহার প্রবর্তন করাই তাহার বর্তমান অভিপ্রায় এই 
দিক দিয়! দেখিতে গেলে, প্রকৃত গণতন্ত্রের সংরক্ষণের জন্তই রাশক্তির বিবেন্দ্রী- 
করণ, শিক্ষা ও বিচার-ব্যবন্থা বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবন্তক।৫২ আথিক জীবনের 
বিকেন্জ্রীকরণও সম্ভব এবং আবশ্যক কিনা তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের 
অচিরেই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পুর্বে 'প্রভাব-বিষয়ক' সমন্া গুলির 
আলোচন! কর! প্রয়োজন । 

রর -8_ 

যন্্ব্যবহারমুলক আধিক ব্যবস্থা কতকগুলি নৈতিক সমন্তার সৃষ্টি করে, সে 
কথা আজ আর কেহ অস্বীকার করিবে ন!।৫৩ কিন্ত যন্ত্রের ব্যবহার যদি 
বিবেন্দ্রীভূত করা যায়, অর্থাৎ মানুষ তাহার নিভমববস্ত্ের সাহায্যে নিজের কুটিরে, 
বসির ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন করিবে এরূপ ব্যবস্থা যদি সম্ভবপর হয়, তবে 
এই ধরণের সমন্তাগুলির সমাধান অতি সহজ হইয়া যায়। সেইজন্য গান্ধীজি 
: ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের যে চিত্র কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কেবল সেই 


; ৩৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


ধরণের 'ন্তেরই স্থান আছে, যে যন্্রকে কুটিরবাসী গ্রাম্য লোকও অতি সহঞ্জে 
ব্যবহার করিতে পারে।  চরকা ও তাঁত এই ধরণের যন্ত্র মাত্র। তাই এক 
জায়গায় তিনি বলিতেছেন, 

“নিছক বন্তর হিসাবে যন্ত্রের উপর আমার কোনো আক্রোশ নাই! চরকাই 
তো এক মূল্যবান্ যন্ত্র বিশেষ ।”৫১ 
অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, 

“যেন কুটিরবাসী কোটি কোটি মানুষের শ্রমের লাঘব করিবে, তাহাকে 
আমি সাদরে বরণ করিয়া লইব 1৮৫৫ 

কাজেই গুহব্যবহৃত যন্ত্রকে উন্নত করিবার জন্য এবং গৃহে ব্যবহারের উপযোগী 
নূতন নূতন যন্প উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি ভারতের কারুশিল্পীদের নিকট 

আবেদন জানাইয়াছেন 1৫৬ 
* মানুষের সমৃদ্ধি সাধনের উপার হিসাবে এই ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি যদি 
সামাজিক শুভবুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হয়, তবে অর্থনীতিবিদ্‌ তাহার মধ্যে আপত্তি | 
করিবার মতো কিছু খুঁজির| পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গান্ধীনীতিতে 
যাহার! আস্থাবান্‌ তাহাদের রচনার অনেক সময়ে বিকেন্জ্ীকরণকেই একটি উদ্েগ্ 
বিয়া ধরিয়া লইতে দেখি। যেহেতু কেন্দ্রীভূত আথিক ব্যবস্থা শোষণ ও 
 শাপনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু বি কে ন্দ্রী ক র ণ ই বাঞ্চনীর-_ইহাই বদি 

: তাঁহাদের যুক্তি হয়, তাহা হইলে বিকেন্রীভূত আশ্থিক ব্যবস্থা শোষণ ও শাসনের 
দ্বারা পীড়িত হইতে পারিবে না, ইহাঁও তীহারা প্রমাণ করিতে বাধা । ইতিহাস 
ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই বহন- করিয়া, আসিতেছে ।৫৭ পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীভূত 
আথিক ব্যবস্থা! বদি মানুষের ননতম (02327) আঁথিক অমৃদ্ধি সাধনের 
জন্য অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে মাঁনবসমাঁজের কী কর্তব্য, কেন্দ্রকে 
লোকায়ত কর! সম্ভব কিনা, এবং কী উপায়ে তাহা সম্ভব, এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করা অর্থনীতিবিদ তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া! বিবেচনা করেন। তাঁহার নিকটে ; 
বিকেন্দ্রীকরণ একটি উপার মাত্র_এবং এ উপায়ে মান্থষের নৃনতম স্বাচ্ছন্দ্য বিধান 


স্বাধীন ভারত ও তাঁহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৩৯ 


বদি অসম্ভব বলি প্রতীয়মান হয়, তবে কেন্দ্রীকরণরের সমন্তা গুলিকে এড়াইয়। 
গেলে তাঁহার চলিবে না। অন্ত কোনো! পথে এই আনুষঙ্গিক সমন্তাগুলির সমাধান 
জন্তব কিনা সে-সন্ধান তীহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। 
অতএব, বিকেন্দ্ীকরণ ব্যবস্থার দ্বারা আনুষঙ্গিক ‘প্রভাব-বিষয়ক’ সমন্তাগুলির 
||| সমাধানের কথা চিন্তা করিবার আগে, এ ব্যবস্থায় মানুষের সমৃদ্ধি কতদূর সাধিত 
হইতে পারে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন । বিবেন্্রীকরণ দ্বার! মানুষ স্থাবলম্নন 
শিক্ষা করিতে পারে, স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, জনা 
কীর্ণ নগরে না থাকিয়া গ্রামের কুটিরে থাকিতে পারে, এ সকলই সত্য। কিন্ত 
মানুষ আঁ বাচিয়া থাকিতে পারে কিনা, এবং পারিলে তাহার জীবনযাত্রার 
স্বরূপ অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে কিনা, সে কথা গণনার মধ্যে আনাও যে প্রয়োজন, 
৷ বিকেন্দীকরণ-বাদী অনেক ব্যক্তি তাহা ভুলিয়া যান। ইহাদের ধারণা, বেন্দ্রী- 
1 করণ শুধু ভোগ্যদ্রব্যের বাহুল্যের জন্যই প্রয়োজন; অতএব, বিকেন্দ্রীকরণের 
দ্বারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি তো হইবেই না, বরং নানাবিধ দুষিত সমস্তার কবল 
: হইতে মুক্ত হইয়া সে বাঁজিবে। অর্থনীতিবিদ্‌ এ ধারণা পোষণ করেন না। 
: মানুষের একক উৎপাদ্ন-ক্ষমতা যে কত অল্প সে-কথ| জানিলে গোঁড়া বিকেন্্রী- 
3 করণবানীও তাঁহার ধারণা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। 
বস্তুত, আমাদের মূল প্রশ্ন কেন্দ্রীকরণ কিংবা! বিকেন্্রীকরণ নয়-_মূল প্রশ্ন 
ভারতের অগণিত জনসাধারণের জগ্য একটি নূনতম আথিক পরিকল্পন| স্থির 
করিয়া সেই পরিমাণ উৎপাদন-ক্ষমতার স্থষ্টি ক্রা। এই পরিমাণ উৎপাদন- 
|||] ক্ষমতার স্থষ্টি করিতে হইলে বেন্দ্রীকরণের মাত্রা যাহাই হউক না! কেন, বন 
||| ব্যবহারের পরিমাণ যত বেশি কিংবা যত কমই হোক না কেন, আমাদের তাহ! 
গ্রহণ করিতে হইবে । নতুবা, বাহুল্য তো দুরের কথা, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগ্য 
: সামশ্রী সংগ্রহ করাও অসন্তব। 
i এই আৰ্শ সন্মুখে রাখিয়া! যদি আমর] আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে 
|| বিবেন্ীকবত আর্ক ব্যবহার আলোচনা মাত্র দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রে পীমাবদ্ধ 
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রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ বন্দি কেন্দ্রীভূত কিংবা বিকেন্দ্রীভূত এই দুই ব্যবস্থায়ই ' 
উৎপাদন-ক্ষমতাঁর বিশেষ-কিছু তারতম্য না হয়, তাহা হইলে কোন ব্যবস্থা : 
আমাদের গ্রহণ কর! উচিত? দ্বিতীয়ত, বদি বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত আর্থিক 
ব্যবস্থা! অবলম্বনের ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা৷ কমিয়াও ( বাড়িয়া ) যায়, তবে কোনো! 
বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করা সংগত হইবে কিনা? এই উভয় প্রশ্নেরই যথাযথ 
উত্তর দেওয়া আবশ্যক । 

প্রথম ক্ষেত্রে বিকেন্্রীভূত ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি এই যে, ইহা ব্যক্তিকে শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ সৃষ্টির আনন্দ প্রদান করে, জটিল যন্ত্রের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দেয়, 
নাগরিক জীবনের গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত রাখে। এই যুক্তিগুণির গুরুত্ব 
অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু আমাদের ধারণা, এই ধরণের যুক্তির মুল্য মানুষের ; 
বিশিষ্ট মানসিক সংগঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় 
যে, কোনো লোক হয় তো নিজের ঘরে বসিয়া নিজের কাজ পুজান্ুপুঙ্খরূপে 
সম্পন্ন করিতে ভালবাসে, কেহ বা অন্য দশজনের সহিত মিশিয়া একটি কাজের : 
অংশবিশেষ করিতে পারিলেই বাচিয়া যায়। কেহ বা গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির 
লীল! দেখিয়া আনন্দ পায়, অন্ত কেহ হয়তে| নগরের বিচিত্র জনারণ্যের মধ্যে 
নিজেকে সমৃদ্ধ ও সুখী বলিয়া মনে করে । আবার একই মানুষ হয়তো কখনও 
গ্রামে, কখনও নগরে, কখনও একা, কখনও জনসমাগমের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া _. 
পাঁয়। মানুষের মনের এই বিচিত্র লীলাকে কেবলমাত্র আথিক ব্যবস্থার পরিবর্তন 
দ্বারা প্রকাশের স্থযোগ দেওয়! সম্ভবপর কিনা, তাহ] ভাবিবার বিষয়। অন্ততঃ 
: পক্ষে, কেন্দ্রীভূত এবং বিকেন্দ্রীভূত, বন্তরশিল্প এবং কুটিরশিল্প, উভয় প্রকার 
শিল্পের স্থানই যে আহিক ব্যবস্থার যথাসম্ভব রাখা দরকার, এ কথা অস্বীকার 
করা চলে না। সেই সঙ্গে, ঘন্ত্রশিল্পের বিস্তৃতির ফলে যাহাতে বহুজনাকীর্ণ নগর 
গড়িয়া ন! উঠে, গ্রামজীবন এবং নগরজীবনের বর্তমান পার্থক্য যাহাতে সংকীর্ণ 
হইয়া আসে, সে সম্বন্ধে সামাজিক শুভবুদ্ধির উদয় ও রাষ্ট্রের মধ্য দির তাহার 
প্রকাশ হওয়া বাঞ্নীর। পুর্বে মানুষের ন্যুনতম জীবনসমৃদ্ধি সংরক্ষণের 
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 আবশ্তকতা। আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি; ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে 
গেলে গ্রামের গৃহব্যবস্থা (1594318 ), পানীয় জলের সংস্থান, পথঘাটের ব্যবস্থা 
||| নগরের আদর্শেই করিতে হইবে, এবং নগরের জনাকীর্দতা দুর করিতে গেলে 
|! গ্ৰামই হইবে তাহার আদর্শ । 
| জটিল যন্ত্ব্যবস্থার আর একট প্রধান ক্রটি গান্ধী সাহিত্যে তেমন 
৷ ভাবে আলোচিত হয় নাই; বর্তমান প্রসংগে তাহারও আলোচন! প্রয়োজন। 
বার্ণহাম্‌ Managerial Revolution নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, 
৷ জটিল যন্ত্কে চালনা করিতে হইলে এক শ্রেণীর দক্ষ শিল্পীর একান্ত প্রয়োজন, 
| ইহারা সাধারণ, স্বল্পদক্ষ মান্তযকে চালনা করিয়! ক্রমে সমাজে এবং রাষ্ট্র 
প্রধান হইয়া উঠে। ইহাদের শাসনমুষ্টি হইতে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করিয়! 
লওয়। তখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই ভাবে এক শ্রেণী শাসন করিতে 
এবং অন্ত শ্রেণী নির্বিবাদে আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়। পড়ে বলিয়া 
এরূপ রাষ্ট্রে গণতন্র-সন্মত শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করাই অসম্ভব হইয়া দ্বাড়ায়। 

অগ্যান্ত সকল যুক্তি হইতে জটিল যনবাবস্থার বিরুদ্ধে এ যুক্তি যে একটু 
্বতন্্ এবং অনেকাংশে প্রবলতর, সে কথা অস্বীকার করিবার উপার নাই। 
কিন্তু এ বিপদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যীহার৷ আর্থিক ব্যবস্থার 
বিকেন্্রীকরণের ফতোয়া দিয়া বসিয়া! থাকেন, তাহারা রাষ্ট্র ও আিক জীবনের 
নিগু় সম্বন্ধটিকে, খুব গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের 
মনে হয় ন!।৫৮  সমাজ-সম্মত কোন আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে 
রাষ্ট্রকেও সেই ভাবে ভাবিত করা প্রয়োজন, নতুবা! শ্রেণী-রাষ্ট্রের পীড়ন ও 
| শোষণে লে-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, বিগত অধ্যায়ে ইহাই ছিল আমাদের মূল 
বক্তব্য । ইতিহাপেরও ইহাই নিদেশ। বস্তুত, রাষ্ট্রকে লৌকায়ন্ত করিতে না 
পারিলে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে যুদ্ধান্র হিসাবে বদি বা ব্যবহার করা 
যায়, বাঞ্ছিত আত্মিক সমৃদ্ধি ইহার দ্বারা অর্জন করা চলে না। 


A 
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সেইজন্য বার্ণ হাম্‌ বে-বিপনের ইঙ্গিত করিয়াছেন, সাধারণ মানুষকে তাহার 
হাত হইতে বাচাইতে হইলে, শুধু রাষ্ট্রের বিরদ্ধে নয়, প্রত্যেকটি বড়ো 
কারখানার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজন অতান্ত বেশি। জটিল : 
ব্যবস্থা, যাহাতে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় দক্ষ লোককে অগণিত সাধারণ : 
'নরনারীর উপর কতৃত্ব করিবার অধিকার না দিতে পারে, তাহার জন্য গোড়া , 
হইতেই তাহাদের কতৃত্থলিগ্লা খর্ব করিবার চেষ্টা কর! প্রয়োজন। অর্থাৎ, 


. রাষ্ট্রকে লোকারত্ত করিবার যে “তপ্ত কারখানাকে “শ্রমিকারত্ত' করিবার 


তগন্তা তাহারই একটি অঙ্গ ।৫৯ রাস্রিক ক্ষেত্রে গণতন্থকে রক্ষা করিতে হইলে, 
শিল্পের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইবে। রাষ্শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ 
যদি বাঞ্চনীয় হয়, কারখানার উপর শ্রমিক-সংঘের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও সমভাবে 
বাঞ্চনীয় । দক্ষ শিল্পী যাহাতে তাহার প্রতিভাকে, তাহার ক্ষমতাকে সমাজ- 
বিরুদ্ধ রীতিতে পরিচালনা করিতে ন! পারে, সাধারণ শ্রমিককে প্রথম হইতেই 
সে-কথা ভাবিতে শিথিতে হইবে । ক্ষমতার বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই 
গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ । 

বিকেন্ট্রীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি নাই, বরং সমৃদ্ধির মানকে 
বিশেষভাবে ক্ষুঞ্জ ন| করিয়া! শিল্পবাবগ্থাকে যত দূর সম্ভব বিকেন্্রীক্কত করা যায়, 
তাহা কর! উচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু স্থারী আঘিক ব্যাবস্থা 
হিসাবে রাষ্টর-বিধি-বহির্ডুত বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনাকে আমরা অবাস্তব বলিয়াই 
মনে করি। সেইজন্য ম্যালেজার-রাজের ( Managerial 90815 ) আবির্ঠাবকে 
বাধ! দিবার জন্য, রা্সংক্রবহীন (in ৪0৮৭০০ ) বিকেন্দীকরণের চিন্তাকে 
আমরা সমালোচনা করিতে বাধা হইয়াছি। কিনহ্ু কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে 
“বিকেন্দ্রীকরণ অদ্থারীভাবে রা্্রনিরপেক্চ হইলেও তাহার একটি নিজস্ব মূলা 
থাকিতে পারে না” এ কথা আমরা বলি নাই। এই সুত্রে আমরা পূর্বে উল্লিখিত 
দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনায় আসিয়া উপস্থিত হইব । রর 

রাষ্ট্রের শক্তি যখন গণতস্ত্ের উচ্ছের করিতে চায়, কিংবা! ধনিক যখন 
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শ্রমিকের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতা! প্রয়োগ করিবার করন! করে, তখন অত্যা- 
চারিতকে বাধ্য হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীড়াইতে হর । সেই বিশেষ ক্ষেত্রে, 
সন্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রর গ্রহণ না করিয়া, জনসাধারণ 
যদি নিজেদের অর্থ নৈতিক সহযোগিতার অবসান ঘটাইতে পারে, তবে অত্যা- 
চারীকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয়৬) জনসাধারণের এই ক্ষমতাকে উদদ্ 
করিবার জন্য গান্ধীজি যাহ! করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। একথা খুবই 
সত্য যে, 

“শ্রমিক যে মুহুর্তে তাহার শক্তি উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তে সে ধনিকের 
সম-অংশ-ভাগী হইয়| দীড়াইতে পারে-_তাঁহাকে আর ধনিকের দাস হইয়া 
৷ থাকিতে হয় না।”৬১ 
শ্রমিকের এই ক্ষমত! ধর্মমঘট-আন্দোলনেরও (50৮১৮০৪) বিষয়বস্ত। কিন্ত 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই আর্থিক অসহযোগের আন্দোলন চালাইতে গেলে একদিকে 
যেমন রাষ্ট্রের অত্যাচার সহ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ঘন্যদিকে 
বৃহত্তর জগতের সহিত আর্থিক সংযোগ নষ্ট হওয়ার ফলে জীবনযাত্রার সমৃদ্ধি 
৷ বিশেষ ভাবেই শ্ষুঞ্জ হইবে । এই আন্দোলনের জন্ত যে সংঘবদ্ধতা ও নেতৃত্বের 
৷ প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই সংঘ ও নেতৃত্বকে আমরা অত্যাচারী 
৷ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি সমাস্তরাল রাষ্ট (parallel government) বলিতে পারি | 
' অতএব, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দ্বিয়াই একটি যুক্তির-উপর-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র 
গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ইহার হাতে সমাজের আধিক ব্যবস্থাকে পোষণ 
করিবার ভার তুলিয়া দিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়! কিন্ত 
আন্দোলন চলিতে থাকা কালে আধিক জীবনকে ছোট ছোট কেন্দ্রে বিভক্ত: 
করিয়া সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে; ইহাতেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। 
যেখানে সন্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্ন, সেখানে আধিক স্থাচ্ছনদ্যকে তুচ্ছ করিবার 
শিক্ষা, গান্ধীনীতির নিকট হইতে শিক্ষনীয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই কেবল 
রাষ্্র-সংস্রব-হীন বিকেন্দ্রীকরণকে আধিক স্থাচ্ছন্য তুচ্ছ করিয়াও রক্ষা করা! 
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কতব্য ; কিন্তু ইহাই যদি ভারতবাসীর চিরন্তন ভাগ্যলিপি হয়, তবে স্বতন্ত্র : 
ভারতের চিত্র লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কী? মানুষের বৃহত্তর গণতন্ত্র 
সম্মত অমবায়ে যীহাদের বিশ্বাস আছে, আমাদের চিত্র কেবল তীহাদেরই জন্ত। 
মানু ক্ষুদ্র সমবায় হইতে বৃহত্তর সমবায়ে পৌছিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া যে 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ কম . 
ছিল না। অতএব, স্থায়ী সমৃদ্ধির ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের 
সহিত সংযোগহীন, রাষ্ট্বিধি-বহি্ঠত বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনা কেবল যে 
অবাঞ্চনীয় তাহাই নয়, ইহার মধ্যে মানুষের ইতিহাস ও প্রকৃতিকে অস্বীকার 
করিবার চেষ্টা, দেখিতে পাই। I { 
সেই সংগে এ কথাও আমরা! মানিয়! লইব যে, ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্র 
যদি প্রকৃত গণতন্ত্রম্মত হয়, তবে তাহার মধ্যে গ্রামসমাঁজের একটি স্বতন্ত্র 
মর্যাদা স্বীকৃত হইবে এবং গ্রামসমাজের আর্ঘিক জীবনের উপর তাহার পূর্ণ 
কতৃত্ব রাষ্ব্যবস্থার দ্বারা লংঘিত হইবে না কেবল তাহাই নয়। যেহেতু 
গণতন্তর-ব্যবস্থা। অতিমাত্রায় ভংগুর, সেই হেতু গ্রামসমাজ যাহাতে সর্বদা তহার 
আর্ঠিক অসহযোগের হাতিয়ার প্রস্তুত রাখিতে পারে, যে উদ্দেশ্তে অন্ততঃ অন্ন ও 
বন্ত্রের ব্যাপারে গ্রামসমাজকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী রাখিবার দারিত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে 
হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের কতৃত্ব-লিগ্পাকে সংযত রাখিলাঁর জন্য 
গ্রামকেন্্রগুলিকে শক্তিশালী রাখা । গণতন্ত্রী রাষ্রকে আপনা হইতেই গণ 
মগ্ডলীকে শক্তিমান্‌ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইতে । ইহাতে রাষ্ট্রের 
মন্গল-শক্তি লুপ্ত হইবে না, কিন্তু তাহার ক্ষমতা-লিগ্না বহুসংখ্যক কেন্দ্রের চাপে 
পড়িয়া সংযত ও নিয়মিত হইবে ; সংক্ষেপে, ইহাই আমাদের উদ্দেগ্ত ।৬২ 
___ এই উদ্দেশ্যের মধ্যে রাষ্-নির্দেশিত বিকেক্ত্রীকৃত বন্তশিল্প-ব্যবস্থার 
( decentralised textile scheme) একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। (ঠিক 
সেইরূপে, বিকেন্দ্রীকৃত খাগ্ধ-শিল্পেরও স্থান আছে।) প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে 
চরকা তুলিয়া! দিয়া, রাষ্ট্র যেন তাহাকে বিদ্রোহের ভন্ত প্রস্তুত হইতে আহ্বান 
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জানাইতেছে_-গণতত্্ী রা নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা! নিজেই ক্যা 
করিয়া রাখিতেছে। চরকা এই সম্ভাব্য (০০ntin৪ent ) বিদ্রোহের প্রতীক । 
এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে চরকা শাস্তির দূত নর, অশাস্তি ও বিপ্লবের বার্তা- 
বহ; বিকেন্দ্রীকরণের প্রতীকমাত্র নয়, স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার সংকল্পবাক্য। 
এই ধরণের বিকেন্দ্রীকরণকে আমরা! বাঞ্ছনীয় মনে করি না, কিন্ত রা যাহাতে 
তাহার স্থারী ও মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনসাধারণের জীবনযাত্রার নুনতম মান 
| সংরক্ষণ করার কথা, ভুলিয়া না যার, সে সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক থাকিতে 
|e 

এবার অন্ত ধরণের একটি প্রসংগ উত্থাপন করা যাক। পূর্বে বলিয়াছি, জটিল 
যন্ত্র ব্যবহার ও কেন্দ্রীকরণের সাহায্যে উৎপাদন ক্ষমতা বদি বাড়িয়াও যায়, তথাপি 
কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় না-ও হইতে পারে। সেই 
বিশেষ ক্ষেত্রগুপির মধ্যে একটি যে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগ, পূর্বের আলোচনা 
হইতেই তাহ। বোঝা! যাইবে। কিন্ত রাষ্ট্র গণতন্ত্র-সম্মত পথে চলিলেও, এবং 
এক সময়ে ননতম সমৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়া গেলেও, উৎপাদন-ক্ষমতা এত 
বাড়িয়া গেল যে তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা মানুষের সমৃদ্ধি আরও বাড়ানে! সম্ভব 
| হুইল। ভারতবর্ষে এ সমন্তার উদ্ভব হইতে আরও অনেক বিলম্ব আছে, সন্দেহ 
 নাই। কিন্ত নিছক সম্তা হিসাবেই ইহার আলোচনা কর! যাইতে পারে। 
বস্তুত, যে রাষ্ট্র সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর, 
. তাহার পক্ষে এ সমন্তার কোনো গুরুত্ব আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। 
[| কিন্তু কোনো কোনো লেখক সোভিয়েট রাশিয়ার আধুনিক অর্থ নৈতিক 
& বিস্তারচেষ্টীর মধ্যে এই সমস্তার আভাস পাইরাছেন।৬৩ এ আশংকা সত্য 

হইলে সে দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ . 
করিবার উপায় নাই। সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ যত অপর্যাপ্ত হোক না 
৷ কেন, তাহার দ্বার! মানুষের মংগল না-হইরা ক্ষতি হইতে পারে, ইহা অবিশ্বন্ত। 
| কিন্ত যদি এমন হয় যে, উৎপাদনের পরিমাণ বত বাড়িতে থাকিবে, কেন্দ্রী- 
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করণের দোফক্রটগুলি ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে, সে ক্ষেত্রে নানতষ : 
সমৃদ্ধির মাত্রা! ছাড়াইয়া উৎপাদনবৃদ্ধির আদর্শ গ্রহণ করিবার কোনো অর্থ 
নাই। কিন্তু সামাজিক শুভবুদ্ধি ও রা্রবিধির ছারা এই আদর্শ স্বীকৃত ন! হইলে, 
এবং আধিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হইলে, এই অবস্থার ' 
মধ্য হইতে শোষক শ্রেণীর উদ্ভব এবং সাত্রাজ্যবাদের জন্ম হওয়া] বিচিত্র নয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রধান সমন্তা জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে 
সমৃদ্ধ করিবার সমস্ত! ; এবং সে সমৃদ্ধির মূনতম মান সংরক্ষণ করাই স্বতন্ত্র ভারতে. 
রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে । ইহার জন্য যতটুকু যন্্ব্যবহার ও কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, : 
তাহার দায়িত্ব রাষ্রকেই নিতে হইবে। কিন্ত ইহার পরেও উৎপাদন-মাত্রাকে ৷ 
বাড়াইবার অন্য যদি কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়, কিংবা জটিল; অবিভাঁজ্য ৬৪ ; 
(indivisible) যন্ত্রব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট সীমারেখাকে : 
ছাড়াইয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে বন্ত্রকে পরিত্যাগ করিতে কাহারও আপত্তি হইবার 
কথা নয়। বস্তুত, ধনতন্বের আমলে যাঙ্ত্রিক উৎপাদন-রীতির যে উদেশ্য অর্থাৎ : 
ধনিকের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া তাহার লাভের অংক স্বীত করা, আমাদের 
কল্পনায় (এবং ইহাই সমাজতন্ত্রসম্মত কল্পনা) যক্ন-ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। অবশ্য, এ কল্পনায়ও যন্্-ব্যবহারের আনুষঙ্গিক ক্রি : 
আছে; কিন্ত, যেহেতু জনসাধারণের সমৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীভূত যাঞ্জিক উৎপাদন : 
অনেকাংশে অপরিহার্য, সেই হেতু অন্ত কোনো! উপায়ে এই আনুষঙ্গিক 
ক্রটিগুলির সংশোধন সম্ভব কিনা, তাহাই আমাদের প্রথম বিবেচা। স্থায়ী | 
আধিক ব্যবস্থা হিসাবে যন্ত্শিল্পকে গ্রহণ করিতে হইলে, কেবল অপরিহার্ 
সামগ্রীগুলির উৎপাদনের জন্যই তাহাকে গ্রহণ কর বিধের-_ইহা৷ আমাবের 
* দ্বিতীয় আলোচনার সারাংশ । ইহা! হইতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, বিলাস- 
ভ্রব্যাদি প্রস্তুতের অন্য যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত কুটির শিল্পকে প্রাধান্ত দিবার 
কথাও ভারতীয় আধিক কল্পনায় স্বীকৃত হওয়া উচিত। 
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৫ 


'প্রভাব-বিষয়ক* সমন্তা গুলির মধ্যে বেকারত্বের সমস্তা ও অন্যতম | এ সন্বন্ধে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রপংগক্রমে আলোচনা৷ করিতে হ্ইয়াছে। সেখানে আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, বেকারত্বের সমন্তাটি বহুল পরিমাণে ধনতন্ত্রের অমন্তা ঃ 
পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের আমলে, অর্থাৎ রাষ্ট্র বান সর্বসাধারণের জীবন-সমৃদ্ধি 
রক্ষা ক সেখানে .সমস্তাটির প্রকৃতি অনেকাংশে পরিবন্তিত হইয়া 
বায় । ধনতঙ্ত্রের আমলে রা যেমন বেকারের জীবিকা ন্ট হইয়া গেলেও তাহাকে 
সাহায্য করিতে বাধ্য নয়, সমাজতন্ত্রের আমলে তেমন হইতে পারে না। 
সেখানে রাষ্ট্রকে শ্রমজীবির জীবন-সমৃদ্ধি রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া! 
নিতে হয়। অতএব, সমাজতন্ত্রের আমলে, কেবলমাত্র সকল মানুষের জীবিকার 
ব্যবস্থা করিবার মতো ন্যুনতম উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টি হইবার পরেই কর্মস্থীনতা- 
অমন্তার উদ্ভব হইতে পারে। ধনতন্ত্র কিন্ত এ-সকল সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার 
করে না। ব্যক্তিগত লাভের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়! শ্রমিককে পথে বসাইতে 
তাহার দ্বিধা নাই। 

অতএব, ভবিষ্যৎ ভারতের গণতান্ত্রিক ৬৫ রাষ্রকে দিয়া যদি আমরা সকল 
মানুষের জীবিকার দায়িত্ব স্বীকার করাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের 
দেশে বেকারসমন্তার আস্ত উদ্তবের কারণ দেখি না। আমাদের জীবিকার মান 
এখনও এত হীন যে আমানের দেশকে সমাজত্্-সন্মতউপায়ে সংগঠিত করিতে 
৷ পারিলে অতি শীঘ্র বেকার-সমস্যার প্রসার হওয়া অসম্ভব । অবগত, উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাড়াইবার পথে, এক শিল্প হইতে আর এক শিল্পে যাওয়ার পথে, 
কিংবা এক উৎপাদন-রীতির বদলে অন্ত উৎপাদন-রীতি গ্রহণ করিবার সময়ে, . 
কিছু লোক অল্প সময়ের জন্যও বেকার হুইবে না, এমন নর। বিশেষত, কৃষি 
হইতে শিন্ধে আমাদের প্রবেশকে তরান্বিত: করিবার পথে এই বেকার-সমন্তা 
প্রবল বাধা হইয়া দীড়াইবে, সন্দেহ নাই 1৬৬ কিন্ত আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতা! 
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যদি বাড়াইতে হয় এবং বণ্টনের ব্যবস্থা স্চারু করিয়া ইহার ফলে সর্বসাধারণের ৷ 
জীবিকারঞমান যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে এ বাধাকে আমাদের 
অতিক্রম করিতে হইবে। স্বল্পরিমাণ বেকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া কৃষি 
ও শিল্পের বিকাশকে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া এবং, আবস্তক হইলে, : 
সঞ্চিত মূলধনের ( capital 53০0:০৪5 ) খানিকটা অংশ বেকার সাহায্যের | 
অন্ত নির্দিষ্ট করি! দিয়া, এ সমস্তাকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিরা আনা যাইবে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার জন্য যদি.বিদেশের সহায়তা, বিশেষত 
আন্তর্গাতিক পুনর্গঠন তহবিল ( World Reconstruction Bank ) হইতে | 
সাহায্য, পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও সহজে আমরা এ সংকট উত্তীর্ণ হইতে 
পারিব। কিন্ত বনতশি্প-্রসারের ফলে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইবে, এই মত গ্রহণ করিয়া দেই অনুসারে পরিকল্পনা করিলে, আমরা 
দাবিদ্য কিৎবা কর্মহীনতা__কোনো সমস্তাকেই স্থায়ীভাবে দুর করিতে পারিব 
না; কিংবা কর্মহীনতা যদি-বা দুর হয় তাহাতে আ্িক সমৃদ্ধি এন কিছু 
বৃদ্ধি পাইবে না, যাহাতে আমাদের জীবিকার মান বর্তমানের চেয়ে বড়ো 
বেশি উন্নত হইতে পারে । } 
অতএব, এই অস্থায়ী বেকার-সমন্তার ভয়ে যাপ্ত্রিক-উৎপাদন-রীতি বর্জন 
কর! আমাদের সংগত হইবে না। রাষ্টরের হাতে যদি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের : 
ভার থাকে 1, তাহা হইলে এই বেকার-সমস্তার দ্বারা কাহারও স্থারীভাবে ! 
পীড়িত হইবার কথা নয়, কেন না, বাড়তি উৎপাদনের একটি অংশ যাহাতে |! 


সাহায্য এহণে ব্যক্তির কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই_একটি সামাজিক উদ সাধনের ॥' 
অস্ত তাহাকে দাময়িকভাবে কর্মবঞ্চিত হইতে হইয়াছে মাত্র। বরং রাটের এই 
সাহায্য দান (4০16) হিসাবে না আসিয়া যাহাতে সমবায়মুলক প্রতিষ্ঠানের মধ্য 
দিয়া পারস্পরিক বীম! ( mutual insurance ) হিসাবে আসে, তাহার ব্যবস্থা 
. করা যাইতে পারে। বস্তুত, প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি তাহায় উপযুক্ত কর্ম করিবার! 
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জুঘোগ পাইবে, ইহা যেমন বাঞ্ছনীর, তাহাদের কর্ম দ্বারা স্ব স্ব জীবিক! নির্বাহের 
] উপযুক্ত সমৃদ্ধির বিধান তাহারা করিতে পারিবে, ইহাও অমভাবেঙ্গবাঞ্ছনীয় | 
পরিপুর্ণ সমৃদ্ধির ও স্বাচ্ছন্যের জন্য কেবল কর্ম করিবার যোগ পাইলেই চলিবে 
না, সমৃদ্ধির একটি নুননতম মান যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির করায়ত্ত হর, তাহারও 
ব্যবস্থ! করা প্রয়োজন । অবশ্য, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার অনেক লোক 
একট! কিছু কাল করিয়া। ছু'বেলা দু'মুঠা খাইবার ব্যবন্থ। হইলেই বীচিয়া যাঁর ঃ 
৷ সমৃদ্ধি ব! স্বাচ্ছন্দযবিধানের কথা তুলিয়া ইহাদের বিদ্রপ কর! হয় মাত্র, হতাশার 
মুহূর্তে এরপ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আধুনিক জীবনধারার থে একটি 
বিশেষ রীতি আছে, একথা তাহারা ভুলিয়। গিয়াছে বলিয়া আমরাও ভুলিরা 
যাইব কেমন করিয়া? সেইজন্য স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের আথিক সংগঠনে প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্য একটি ন্যুনতম আথিক মান সংরক্ষণ করিবার আবগ্তকতাকে 
আমর! সকল আদর্শের উপরে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। তাই বলিনা 
কর্মহীনতার সমন্তাকে আমরা একবারে অবহেলাও করি নাই। 
আমর! দেখাইয়াছি যে, রাষ্ট্র সমাজতন্্র-সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে 
|| কেবল জনসাধারণের আথিক সমৃদ্ধি পর্যাপ্ত হইয়া! উঠিবার পরেই প্রকৃত বেকারত্ব 
| অমন্তার উদ্ভব হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, কিছু লোক কি চিরদিনই নিন্ম হইয়া 
|. বসির খাইবে, যন্ত্র আসিয়া মানুষকে সুস্থ কর্মজীবন যাপনের সুখ হইতে 
বঞ্চিত করিবে? আমাদের ধারণা, এপ আশংকার কোন ভিত্তি নাই; কিংবা 
; থাকিলেও এখনই তাঁহা লইয়| বিব্রত হইবার কোনে| কারণ অন্তত ভারতবর্ষে 
নাই। ভারতবর্ষের সন্মুখে এখনও বহুদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত উৎপাদনের অভাবই 
প্রধান সমস্ত! হইয়া থাকিবে । উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের নিয়োগ 
এ ক্ষেত্রে অবস্্ভাবী ; কিন্তু তাহার পূর্বে রাষ্ট্র কতৃক উৎপাঁদন-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ, 
বিশেষত, : মুলধন-বিনিয়োগের ভার (investment ) ৰহণ প্রয়োজন । 
গুধু প্রয়োজন নয়, অত্যাবগ্তক। যাহাতে পর্যাপ্ত সুলধন-বিনিরোগের অভাবে 
উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ব্যাহত ন! হয়, এব তাহার আনুষদিক ফল হিসাবে 
টি 1 
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বেকার-সমস্তার সৃষ্টি না হয়৬৮, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বতন্ব ভারতীয় রা 
প্রথম ও প্র্নান কর্তব্য হইবে। ১ 

ভারতবর্ষ বর্তমানে যে হীন দারিদ্রের কবলে পীড়িত হইতেছে, যাদুদণ্ড 
চালনার দ্বারা এক মুহূর্তে তাহাকে সেই দারিদ্র্য হইতে মুক্ত করা অসম্ভব, এ '! 
কথা স্বীকার করিয়া লওয়া ভারো। কিন্ত এই দারিদ্রযদশার মধ্য হইতেই: 
মুলধনের সৃষ্টি (৫৮108) ও তাহার যথাযথ বিনিয়োগের ব্যবস্থা (investment) 11 
ত্র ভারতের রাষ্রকে করিতে হইবে_ইহা ছাড়া আধিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির 
আর দ্বিতীয় গথ নাই।৬৯ সুলধন-বিনিয়োগের নানা উপার থাকিতে পারে ! 
তাহার মধ্যে কোনো উপায়ে হয়তো বহু লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে, 1 
কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধির আশ! তাহাতে কম; আবার কোনো! উপায়ে হয়তো; 
উৎপাদন-বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়, কিন্তু কর্মসংস্থান সে পরিমাণে হয় না। ইহার মধ্যে _ 
কোন্‌ উপারটি গ্রহণীয়, তাহা ক্ষেত্র অনুযায়ী বিচার করিতে হুইবে | সাময়িকভাবে 
কোনো কোনো! ক্ষেত্রে বেকার-সমস্তা-লাঘবের জন্য প্রথম শ্রেণীর উপায় অবলম্বন 
করিলেও, স্থায়ী ভাবে যাহাতে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ব্যাহত না হয় সেদিকে ' 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এত মূলধন; 
সঞ্চয় বা অংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, যাহাতে জটিল যন্ত-রীতির সাহায্যে 3 
বাঞ্ছিত উৎপাদন-ীমায় সে অতি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া পড়িতে পারে। : 
প্রথমে হয়তো কেবলমাত্র মূলধনের অভাবের জন্যই তাহাকে ছোটো আকারের: 


শিল্প লইয়া সন্ত থাকিতে হইবে--তাহাতে বেকার-সমন্তার বদি কিঞ্চিৎ 


লাঘবও হয়, উৎপাদন-ক্ষমত| আশানুরূপ বাড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু || 
সেই ঈবতবৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের মধ্য হইতেই তাহাকে পরিপুর্ণতর বিকাশের: 
জন্য সঞ্চয়ের স্থষ্টি করিতে হইবে। স্বতন্ত্র ভারতের আর্গিক সংগঠনের ইহাই 
হইবে বিকাশ-রীতি। 
এই জন্য কোনো বাধার! ছক-কাটা নক্সার সাহায্যে ভারতের আথিক 
‘বিকাশের পথটি প্রথম হইতেই স্থির করিয়া লওয়া সম্ভব কিনা, সে-বিবয়ে 
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আমাদের সন্দেহ আছে। প্রতি পদক্ষেপে উৎপাদন-বুদ্ধি ও কর্মহীন্তা-দমন্তার 
মধ্যে সামঞ্জস্ত রক্ষী করিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। জীবনযাত্রার ্বীভিটকে 
আরও দীন না করিরা কিভাবে বুদ্ধ-প্রাপ্ত উৎপাদন-ক্ষমতার মধ্য হইতে 
? বিকাশের উপযোগী মুলধন-সম্প্‌ (০916] £53০৩:০৩9) সংগ্রহ করিয়া 
|! লওয়া যায়, ইহা হইবে তাহার প্রধান সমন্তা। এ পথে বিকাশলাভ করিতে 
কিছু বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিকাশের ভিত্তি হইবে দৃঢ় প্রতিচিত। 
ইহার চেয়ে দ্রুততর সমৃদ্ধিবিধানের জন্য হয় মুদ্রাবুদ্ধির বিপজ্জনক পথ?9, 
নয়তো দ্রুততর মুরধন-সঞ্চয়ের ভন্ত ব্যক্তি-স্বাবীনতার অবাঞ্ছনীর় বিলোপ 
_ ইহাদের মধ্যে একটিকে বাছিয়া' লইতে হইবে । কিন্ত আমরা! বেগণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাদের স্থান নাই। 

বর্তমানে একথা মনে রাখাই যথেষ্ট হইবে যে, স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের 
প্রধান সমন্তা হইবে উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তাহার জন্য পর্যাপ্ত মুলধন সঞ্চর | 
ইহার মধ্যে বেকার-সমন্তার উদ্ভব হইলেও তাহাকেই প্রধান সমন্তা মনে 
করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা দেওয়া আমাদের উচিত হইবে না। বরং 
অন্য উপায়ে__এবৎ, সাময়িকভাবে, ছোটে! কারথানার বিস্তার অনেক ক্ষেত্রে 
অন্ততম উপার--এ সমস্তার সমাধান করাই বাঞ্থনীয়। 

গোঁড়া বিকেন্দ্রীকরণ-বাদী প্রশ্ন করিতে পারেন, যদ্বি জীবিকা পরার 
মীমাং। হইয়া গেলেও বেকার-সমন্তা বিগ্যমান থাকে, তাহা হইলে কী? 
ইহার উত্তরে বলিব, আমাদের চের়ে সমৃদ্ধিশালী অনেক দেশেও এ সমস্তার 
উদ্ভব আজও হয় নাই | এমন কি, আমেরিকাতেও যে বেকার-সমস্তা, তাহাতেও 
সকল শ্রেণীর, সকল ব্যক্তির জীবিকার মান আজও যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে 
বলিয়া'মনে করিতে পারি না। আমেরিকার সমন্তা অবাধধনতন্্-সঞীত, 
ধনবৈধম্য-পুষ্ঠ  বেকার-সমন্ত।; _ রাষ্ট্রনির্দেশিত মুলধন-বিনিরোগ নীতি 
: (553৮00০0%) ইহার সমাধান করিতে পারে না, এমন সন্দেহ করার কারণ 5 
 নাই। বত বট যায এক ৰেক ত চিত থাকে, তাহা হইলে 
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আমরা কি অবিরাম উপকরণন্থষ্টি করিয়াই এ সমন্তার সমাধান করিব | 
আমাদের তাহা মনে হয় না। মানুষের অবসর-সময়ে ?+ তাহাকে নানাবিধ; 
শিল্পকর্মের প্রেরণা জোগাইয়া তাহার উদ্বৃত্ত অবসর-কালকে জযুদ্ধ করা. 
কি একান্তই অসম্ভব? তাহার শিক্ষাসমান্তির কালকে প্রলন্বিত করিয়া 
কর্মজীবনকে হুম্বতর করিবার কল্পনাই বা মন্দ কী? আর যদি তেমন ছুর্দিনই ! 
মানুষের আসে যেদিন কাজের অভাবে তাহাকে অলস থাকিতে হয়, সেদিন; 
না হয় পালা করিয়া আমর। সেই দুদিনের কালকে নিজেদের মধ্যে বাটিয়া 
লইব। কেহ ভোগ করিবে আর কেহ করিবে না, কেহ কাজ পাইবে 
আর কেহ পাইবে নাঁ_এ ব্যবস্থার চেয়ে সকলেই সমান ভোগ করিবে এবং: 
সকলেই সমান কাজের সুযোগ পাইবে, এ ব্যবস্থাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? 


| ৬ 
ন্ব্যবহার-মুলক কেন্দ্রীভূত সভ্যতার আর একটি প্রধান বিপদ্‌, ইহা 
জীবনকে ক্রমেই জটিল ও দুর্বোধ্য করিয়া- তোলে। সাধারণ মানুষ তাহার. 
সাধারণ বুদ্ধি লইয়া জগৎ ও জীবনকে আর আগের মতো ভালো করিনা ! 
বুঝিতে পারে না, তাই জীবনকে অন্ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া গুধু অস্পষ্ট | 
ছায়ার মতো তাহার বিচিত্র সমন্তাগুলির দিকে চাহিয়া থাকাই হইয়াছে বর্তমান |! 
যুগে সাধারণ মানুষের ভাগ্যলিপি।?২ আজ মুদ্রান্কীতি, কাল আমদানী 3 


নীতির পরিবর্তন, কখনও কূটনৈতিক সংকট, কখনও বৈদেশিক সংগ্রাম '॥ 


ইত্যাদি অষ্পষ্টবোধ্য সংকটের দ্বারা প্রগীড়িত সাধারণ মানুষ নেহাৎ ভাগ্য-. 
বিধাতার মতোই রাষ$বিধাতার দিকে চাহিয়া থাকে; তিনি কখন কোন্‌ পথে ' 
চলিবেন, সে হিসাব রাখ! তাহার অসাধ্য । বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় গণতন্তের : 
উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যদি তাহার ঢারিদিকের জগৎ ও জীবনকে 
ভালো করিয়া বুঝিতে-ই না পারে, তাহা হইলে জীবনের সমস্তাগুলির উপর 
নিজের মতপ্রভাব বিস্তার করার উপায় কোথায়? অতএব, সাধারণের চেয়ে 
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বেশি বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি করিয়া! 
মরিবেন এবং সে-যুদ্ধের দায় সাধারণ মানুষকে নির্বোধের মতো, অসহায়ের মতো! 
সহা করিতে হইবে, ইহাই হইল বর্তমান যন্ত্রসভ্যতায় সাধারণ মানুষের স্থান | 
বন্স-সভাতার আমলে সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো বিষয়ে নি্স্ব মত: গঠন 


করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; পৃথিবীটা এত বিশাল হইয়া গিয়াছে যে. 


সাধারণ মানুষের পক্ষে বুদ্ধি দিয়া ইহাকে সমগ্রভাবে বুঝিয লওয়া এক প্রকার 


অসাধ্য । নিজের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্য নানা রকমের তৈরী-করা মত গ্রহণ - i 


করিয়া তাহাকে বিদজ্ঞতার ভাণ করিতে হইতেছে ৭৩; সমন্তার প্রকৃত শ্বরূপটি 
তাহার অপরিজ্ঞাত থাকিয়া. যাইতেছে। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া! যাহার! অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন তাহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা, 
সমাজের ক্ষমতা আত্মসাৎ করির। লইতেছে। ফলে গণতন্ত্রের স্থলে নায়ক" 

তন্ত্র মাথ! তুলিয়া দাড়াইয়াছে। 

ছা Burnham-এর গ্রন্থ হইতৈ যে-বিপদের আভাস দিয়াছি, এ বিপদ্‌ 
তাহারই সমগোত্রীয় । তবে, Burn॥৪৷৷ কেবল বন্ ও তাহার চালনদক্ষতাকে 
প্রাধান্য দিয়াছেন, বর্তমান প্রসংগে জগতের বিরাটন্ব এবং জটিলতার কথাই 
বেশি করিয়া ভাবিতে হইবে । জগধব্যাপারকে সাধারণ মানুষের, বুদ্ধিগম্য 
রাখিতে হইলে জগৎকে যত ছোটো রাখ! প্রয়োজন, নানা বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়া! 
এবং তাহার অনুসরণের ফলে তাহার জগৎ আর তত ছোটো! নাই। কিন্ত 
4 ইহার অন্ত দুঃখ করিয়া কিছু লাভ আছে কি? জীবনকে 'সরলতম করিতে হইলে 
[| মান্যকে সমাজ ত্যাগ করিয়া একাকী অরণা-জীবন যাপন করিতে হয়। 
জীবন হইতে শোষণের সমস্ত সন্তাবন! বিদুরিত করিতে হইলে মানুষের আর 
সমাজ বাধিয়া থাকা চলে না । বস্তু, দুই জন মানুষ যদি একত্র থাকে 
এবং একজন অপরের চেয়ে বেশি চতুর হয়, তাহা হইলেই তো শোষণের 
অবকাশ ঘাঁটিতে পারে।98 অবশ্য, সমাজের পরিধি যতই বাড়িতে থাকে, 
৷ শোষণের সম্ভাবনাও তত বাড়িতে থাকে, সামাজিক গতিবিধি ততই সাধারণ 
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মানুষের কছে দুর্বোধ্য হইতে থাকে, এ কথাও স্বীকার্য। জগত্ব্যাপারের 
জটিলতা! হইতে সাধারণ মানুষের বিহবলতা! এবং তাহার পরাধীনতার আশংকাকে 
আমরা অস্বীকার করিতেছি না, বরং প্রকৃত গণতন্ত্রকে বীচাইয়া রাখা যে ; 
আজিকার জগতে কত কঠিন সে-কথা বারংবার মানুষকে মনে করাইয়া দেওয়া 
প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু অগৎটাকে আবার ছোটে| করিয়া 

আনিয়] সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগোচর করিয়া দেওয়া বাস্তবিক্ই কিছু সম্ভব নয়। 
একদল মানুষ নিভৃত গ্রামসমাজ গড়িয়া বাঁচিতে চাহিলেও বাহিরের মানুষ 
যেআবিয়া তাহার মধ্যে নাক গলাইবে না, সে কথা কে বলিবে? বাহিরের 
সমন্যাগুলি আসিয়া যখন গ্রামপমাজের মর্সসূলে “আঘাত করিবে, তখন সে- 
আঘাতে তাহার ভিন্তিতল ভাঙ্গিয়া পড়িবে না কি? ইতিহাস আমাদের এই 
ভাঙ্গিয়! পড়ার কাহিনীটি ফলাও করিয়া! বলিয়াছে। বস্তুত, "সাধারণ মানুষের 
আশংকার নানাবিধ কারণ সত্বেও, কতকগুলি অসাধারণ মানুষ কখনও জয়লিগ্মার 
বশে, কখনও অর্থলিপ্ার বশে, কখনও নিছক সুদুরের ডাকে মজ্জিয়া, এই যে 
প্রকৃতির দেওয়াল ভাঙিয়া সকল মানুষকে মিলাইয়! দিল, ইহার মধ্য হইতেই 
নূতন করিয়া আবার আশা করিবার মতে! ফিছু গড়িয়া তোলাই হইবে আমাদের 
ভবিষ্যতের লক্ষ্য। 

কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। গড়িয়া তুলিবার উপায়টিও আবিষ্কার করিতে 
হইবে যে। সাধারণ মানুষকে বুঝিবার মতো, ভাবিবার মতো, নিঞ্জের প্রভাব :. 
বিস্তার করিবার মতো উপাদান কিছু দিতেই হইবে। এই ‘কিছুটা! কতদুর 
হইবে, সাধারণ মানুষের বৃদ্ধিপরিধির উপর তাহা নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই; 
কিন্য তাহার! যেন বন্ধের মতো “উপরের হুকুম” পালন: করিয়া! না যায়, নিজেদের 
প্রয়োজ্জন এবং তাহ মিটাইবার উপায় যেন তাহার! নিজেদের বুদ্ধি দিয়] স্থির 
করিবার সুযোগ পায়, গণতান্ধিক শাসনে পেবব্যবস্থা অপরিহার্য । এই কাঁরণেও 
ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য কোনো কেন্দ্রগত, ছক-বাধ! নক্সা (120) আঁকিয়! 
দিবার কল্পনায় আমাদের তেমন আস্থা নাই। গ্রামলমাজকে পুনর্গঠিত করিয়া 
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তাছাদের অম্প্ট আশ! আকাক্া উপঘুফ ভাষায় প্রকাশ করিবার দুযোগ তাহারা 
যাহাতে পা, কেন্রুকে সেই ভার গ্রহণ করিতে হইবে | অবস্থা, বিভিন্ন পল্লী" 
সমাজের পরিকল্পনার মধ্যে যাহ! অসমঞ্জপ, কিংবা একেবারেই অসম্ভব, তাছার 
সংশোধন-ভারও রাষট্রের। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলি যাহাতে তাহাদের আত্মিক 
সমন্তা। এবং তাহা সমাধানের উপায় বুঝিতে পারে, নিজেদের ক্ষমতাকে রাঠের 
মমতার সমধর্মী বলিয়া মনে করিতে পারে, গণতা গ্রিক পরিকল্পনারীতির মধো 
ইহার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য । লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইছাও এক ধরণের 
বিবেজীকরণ, কিন্তু অন্ত-নিরপেক্ষ নয়। অন্ত গ্রামসমাজ এবং বলার উপর 
প্রয়োজনীর দ্রব্যের জন্য নির্ভর করার মধ্যে যে আশংকা, এ বাবগ্াায় পেরূপ 
কোনে! শংকা নাই। যেহেতু গ্রামসমাৰ আম্থিক জীবনকে নিয়গ্বণ করিবে, 
সেই হেতু একমাত্র শক্তির ( physical force ) দস ছাঁড়। অন্য কোনে! দুপাতর 
উপায়ে গ্রামের আশিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিবার আশংকা এ পরিকল্পনায় 
অবান্তর । বণ! বাহলা, যেমন অন্ত ক্ষেত্রে, তেমন এ ক্ষেত্রেও বিকেন্্রীকরণের 
পরিকনা স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সংগঠনের সহায়ক হইতে হইলে, রাষ্ট্রিধির দ্বারা 
তাহ। স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন |: রাষ্ট্র কেবল বাহিরের কাঠামোটি তৈরি করিয়া: 
রাদিবে, গ্রাম-সমাজগুলি পরস্পর সমবায় ও আধান-পরধানের দ্বারা আিক 
জীবনকে অন্তত লুনতদ সমৃদ্ধির স্তরে লই যাইবে, আমাদের কর্নার 
ইহাই হইবে ভারতবর্ষের আদিক বিকাশের রীতি। রাষ্ট্র নানা তথ্য সংকলন 
করিয়া, নানা উপদেশ দিয়া, পরম্পর-অলমঞ্জস পরিকল্পনার লাম বিধান 
করিয়া এবং অন্তান্ত উপারে এই পরিকল্পনার অগ্রগতিকে দ্রুততর করিয়া 
' দিবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম-সমাঞ্জ এবং রাট-কাহাকেও বার দিলে 
চলিবে না) গণতগ্নের জুরে এই দুইটি তারকেই বধির! নিতে হইবে । 

সেই সংগে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে থে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
গ্রাম-সমা্ গুলিকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত কর! খুব লহসাধা নয়। জন" 
সাধারণের মধ্যে গণতাগ্িক চেতনার সৃষ্টি না হইলে এবং তাহাদের আস্থাভাঙ্জন 
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নেতৃত্বের উদ্ভব গ্রাম-সমাজের মধ্যে না হইলে গণতান্ত্রিক গ্রাম-শাসন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন এবং তাহার সাহায্যে জনগণের কল্যাণসাধন অসম্ভব। সেইজন্য স্বতন্ত্র ' 
ভারতের রাষ্ট্রকে যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে; 
ভারতের বে-শিক্ষিত শ্রেণী সে-রাষ্ট্রের জনমত গঠন করিবেন, তাহাদের মধ্যে: 
গ্রাম-সংগঠনের প্রতি একটি নৈতিক দায়িত্ব জাগাইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। এই 
দিক দির] গান্ধীজির গঠন-কর্ম-পদ্ধতির (constructive programme) মুল্য 4 
শিক্ষিত নাগরিকদের কাছে যত অধিক, সমাজচৈতন্তহীন গ্রামবাসীদের পক্ষে 
ততটা নয়। ভারতের শিক্ষিত জনমত, গণতন্ত্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার 
খাতিরে, স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্যে গ্রামসমাজের স্বাতন্র্য রক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিলে, ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক কর্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিবে,.. 
“ইহাই আমাদের বিশ্বাস । কিন্তু প্রাথমিক কর্তব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ও তাঁহাদের 
দ্বার! বিধৃত রাষ্ট্রের। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী এতথানি দুরৃষ্টিপরারণ ও শ্রেণী- 
স্বার্থমুক্ত হইবেন কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চর করিয়া! কিছু বলা চলে না। তবে 
রাষ্রিক তত্বাবধানে শিল্প-বিস্তার ও শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জন- 
সাধারণের পক্ষে ক্ষমতাপরিচালনার একটি সম্ভাবনা সৃষ্ট হইতে বাধ্য। বস্তুত, 
গণতন্র তে! একটি অবস্থা নয়, একটি বিকাশপদ্ধতি ; বাহিরের নানা প্রভাবে 
সে কখনও কিছুটা সংকুচিত, কিছুট! প্রসারিত হয় মাত্র। ভারতের আর্িক 
ব্যবস্থা, তাহার শাসনব্যবস্থাকে একান্ত কেন্দ্রীভূত করিবার পক্ষে নানা বাধাবিদ্ন, 
তাহার এতিহা এবং পাশ্চাত্য গণ-আন্দোলনের দৃষ্টান্ত, সব মিলির! ভারতের 
আধিক পরিকল্ননাকে একান্ত কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে দিবে না, ইহাই আমাদের 
ধারণা। ৃ 

. : ইহা অমরসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যদি আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রকে 
দিয়া জনসাধারণের জীবন-সমৃদ্ধি বাড়ানোর দারিত্ স্বীকার করাইয়া লইতে পারি, 
তাহা হইলে মৌলিক পরিকল্পনাকে আপাতত কিছুটা কেন্দরগত ও কেন্দ্রনির্দেশিত 
করিতে আমরা বাধ্য। বিশেষত, শিক্ষার বিকিরণে, চিকিৎলা ও বেকার- 
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"সাহায্য প্রথার ভিত্তি স্থাপনে, মৌলিক শিল্প ( key in৭U৪৷7৮ie৪ ) সংগঠনে এবং 
| কৃষির উন্নতির জন্য বিপুলারতন সেচকার্ষে কেন্দ্রগত রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার স্থান 
1 করিয়াই দিতে হইবে। : কিন্ত ক্রমশ গণতান্ত্রিক গ্রামশাসন ব্যাবস্থা গড়িয়া ওঠার 
সংগে সংগে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার গ্রামসমাজের 
1! উপর ছাড়িরা দিবার জন্ত রাষ্ট্রকে বাধ্য করা৷ হইবে। গণতান্ত্রিক নীতির উপর 
|! আস্থা থাকিলে এবং শিক্ষা, ও সংগঠন-অত্যাস বিস্তৃত হইলে, ইহার মধ্যে অসম্ভব 
৷ বলিয়া! মনে হইবার কিছু নাই। ইহা যে বিপুল সংযম ও ‘তপন্তা' সাপেক্ষ, 
দেবথা আমরা বরাবরই স্বীকার করিনা আসিতেছি। 
বস্তুত, যে জটিলতা এবং অম্পষ্টতার জন্য জনসাধারণ আজ জগৎ ও জীবনের 
7 সমন্তাগ্ুলি লইয়া দ্রিশাহারা হইতেছে, তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিনা দিবার . 
মতে। কোনো মন্ত্র আমাদের জানা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ ইহার সমাধান_-এ 
কথ] স্বীকার করিয়া লইলেও, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার মতো 
4 কোনো উপায় এই জ্ঞান-সমৃদ্ধ জগতে আজ আর নাই। একমাত্র জনসাধারণের 
| বৃদ্ধি ও ইচ্ছার বিকাশ এবং সচেতন সংগঠন-ই তাহাদের এই জটিলতা-জালের 
| বিপদ হইতে মুক্ত রাখিতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেকটি ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
| এক-একটি সংগঠনকেন্্র গড়িয়া তোল। আজিকার পৃথিবীতে কেবল প্রয়োজন 
|| নর, অত্যাবপ্তকও। ইহার জন্য গণতান্ত্রিকভাবধারার প্রসার ও প্রচার একেবারে 
| অপরিহার্য । 
৷ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপরে আমরা বে বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন 
| করিয়াছি, তাহা উ.ৎ পা দ নে র বিকেন্দ্রীকরণ নয়, তাহা পরিকল্পনা ব্যবস্থা- 
|| এবং নিয়ন্্রণব্যবস্থার বিকেন্ীকরণ মাত্র। এ ধরণের: বিবেন্দ্রীকরণে 
|| শ্ব রং সম্পূৰ্ণ হইবার কিংবা! অন্ত-নিরপেক্ষ হইবার কোনো! কথা নাই; কিন্ত 
|| গতযকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাহাতে বিভিন্ন কেন্দ্রের দারা বিবেচিত এবং 
তাহাদের সন্মতিক্রমে নির্ধারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আছে। গ্রাম- 
|} ক্ত্রেুলি যাহাতে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার সুযোগ পায় জীবনের 
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বিকাশকে নিজ্রশ্ব নীতির দ্বার! নিয়মিত করে__এবং, প্রয়োজন হইলে, আধিক 
স্বাচ্ছন্দ্য অস্বীকার করিয়াও নিজেদের স্বাতগ্ত্যের দাবী সমর্থন করে (পৃ. ৪৪ দ্রব্য) 
_ সংক্ষেপে খলিতে গেলে, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য । কিন্ধ কেবল বৃহত্তর সমবায়ের 
ভিতর দিয়াই গ্রামকেন্দ্রগুলি তাহাদের অধিবাসিগণের জীবনকে পরিপুর্ণতর 
করিয়া তুলিতে পারে।1৫ সেই উদ্দেশ্ডে, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে গণতন্্রদন্মত করিয়া 
* তোলা হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য ও প্রথম সাধনা। একই কারণে, গ্রাম- 
কেন্্রগুলি যাহাতে আত্মকেন্দরিক হইয়া! উঠিরা রাষ্ট্র্ীবনকে ব্যাহত না করে, 
সেদিকে দৃষ্টি রাখাও একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে এক সঙ্গে 
একই সুর বাজাইতে পারিলে তবেই আমাদের গণতন্বের সাধনা সার্থক । আহিক 
বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনা করিবার পূর্বে গণতান্ত্রিক নিযন্ত্রক্ষমতার সৃষ্টি তাই 
অপরিহার্য । 
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“প্রভাব-বিষয়ক” সমন্তা গুলির মধ্যে আমর! বিপ্লব-সঞ্জাত সমাজতন্ত্র ৭৬ ও 
তাহার আনুষঙ্গিক সমস্তাগুলিকে অন্তভূর্ত করিরা লইয়াছিলাম। (পৃ. ২৭ দ্রষ্টব্য) 
ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা! ও দারিদ্রা দেখিয়! যাহারা মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বে কম্যুনিজম্প্রতিষ্ঠার কল্পনা না 

" করিয়াছেন, এমন নর | বস্তুত, আজিকার ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের 
অভাব, সমৃদ্ধির অভাব এবং সাধারণ মাজবোধের অভাব এত বেশি, এবং সব- 
গুলিতে মিলিয়| এমন এক পাপ-চক্রের (৮701083 ০1:016) সৃষ্টি করিয়াছে যে, 
অনেক সময়ে সুদৃঢ় নেতৃত্ব দ্বার! পরিচালিত কম্যুনিজস্-সম্মত সমাজব্যবন্থাকেই 
ইহার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু ভারতবর্ষে কম্যুনিজ্ম্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, ইহা যেমন নান! ঘটনা-সমবায়ের উপর নির্ভর করে, 
সেইরূপ কদ্যুনিজম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার দ্বারা সকল সমস্তার সমাধান হইবে 
কি না, তাঁহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। গান্ধীজি ও তাহার মতাবলগ্বীর! অবশ্য 
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কেবল শেষোক্ষ প্রশ্নটিকেই লইয়। আলোচন! করিয়াছেন। কমনুনিজমের যে 
নিজন্ব কতকগুলি সমন্তা আছে, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথ! নয়। 
|| গান্থীজির মতে হিংসার ছার! প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবন্থ। কখনও স্থারী হইতে 
পারে না। তাহার মতে হিংসার দ্বারা সাম্য ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা! করিলে, এ 
ব্যবদ্থার দ্বার! যাহার! পীড়িত হয়, তাহাদের অন্তরে হিংসার আগুন কগনও 
নিডিয়া যায় না। তাহার] সর্বদা এ ব্যবস্থাকে প্রতিহত করিবার জন্য সচেষ্ট 3 
থাকে, এবং রাষ্ট্রকে সর্বদাই দগুশক্তির সাহায্যে তাহাদের ষড়যন্ত্র দমন করিতে 
হয়। এ ব্যাবন্থায় জনসাধারণের ভৌগন্থখ কিছু বেশি হইতে পারে, কিন্তু শাস্তি 
ও স্বাধীনতা লাভের আশা নাই বলিলেই চলে । শুধু তাই নয়; যেহেতু ছিংস 
বিপ্লবে কঠোর নেতৃত্বের প্রয়োজন, সেই হেতু ইহার ফলে যে ক্ষমতা আসে, তাহা. 
আসে মুষ্টিমেয় বিপ্লবী মেতার হাতে, জনসাধারণ সে ক্ষমতার সামান্যতম অংশও. 
পায় না। জনসাধারণকে সামান্ঠ আঘিক শ্বাচ্ছন্দা হয়তো দেওয়া হয়, কিন্ত 
তাহাদের উপরে বসিয়া শাপকশ্রেণী নিজেদের ভোগের মাত্রাকে অসংযত করিয়া: 
| তোলে, তাহাদের ক্ষমতার উপর অন্ত কাহারও কণা বলিবার থাকে না। 
রাশিয়ার যল্শেভিক-বিপ্লব অবশ্য আজ পর্যন্ত ইহার একমাত্র দৃষ্টান্তদুল | 
৷ হিংসার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সমাঅব্যবস্থার ফল কি খুব গুভ হইয়াছে? 
সে দেশে জনসাধারণের স্বাধীনতা কতটুকু? নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার 
| অধিকারই বা! কতটুকু? তাহার শাসক শ্রেণীর মধ্যে কি ক্ষমতার দন্ত, বিস্তারের 
[+ লোলুপত। আত্মপ্রকাশ করে নাই? ছিৎসাভিত্তি রাষ্ট্র সেখানে লুগ্ত হইবার পথে 
1; চলিয়াছে কি? রাষ্ট্রকে কি নিরন্তর দওক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নিজের অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে হইতেছে না? 
এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার, বলা 
বাহুলা, আমাদের তাহা নাই। সপক্ষীয় ও বিপক্ষীর নানা লেখকের রচনা পড়িয়া 
কোনো! স্পষ্ট ধারণার উপনীত হওয়াও একপ্রকার অসম্ভব | বার্ণহামের (0৮ 
:00)) গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই, সে দেশে জাতীয় আয়ের (national 
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1001৩) অর্ধাংশ মাত্র শতকরা ১১ কিংবা ১২ জন লোকের ভোগে ব্যয়িত হয় 
দরিদ্রতম ব্যক্তি সমৃদ্ধতম ব্যক্তির আশি-ভাগের এক ভাগ মাত্র উপভোগ 
পারে। লাইটন্‌ (Leighton) তাহার Social Philosophies in Conflict 
গ্রন্থে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে, সে দেশের জনসাধারণ সর্বদা গু 
চরের ভয়ে বিব্রত ও সংকুচিত। এ সকল বিবরণ সত্য হইলে রাশিয়া সাম্য 
৪ ‘গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে ভরষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। t 
কিন্ত প্রশ্নটি আরও সাধারণভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সুদক্ষ নেতৃত্বের: 
"অধীনে হিংসা ও রক্তপাতের পথে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা কোনোকালেই 
ও সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিবে কি? এ সম্বন্ধে 
অধ্যাপক জোড. 0০৪৭) লিখিয়াছেন, 

“কম্যুনিজমের কল্পনা ইতিহাসের শিক্ষাকে একেবারে অস্বীকার করে। 
বিশেষ মুহূর্তে শাসকশ্রেণী তাহাদের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবে এবং এক 
জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়। আবার তাহা ফিরাইয়া দিবে, এ | 
সমর্থন ইতিহাস কিংবা মনস্তব্__কোনোটিতেই খু'ঞ্জিয়া পাওয়া! যাইবে না ।??৭৭. 
অধ্যাপক জোড. যাহার জন্য ইতিহাস ও মনস্তত্বকে টানিয়! আনিয়াছেন, গান্ধীজি 
তাহাকে নিজের নীতিবোধ দিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য যতই ভালো 
হোক না কেন, উপায় যতক্ষণ নীতি-সম্মত না হয়, ততক্ষণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 
না, গান্ধীজির ইহাই বিশ্বাস। এ বিষয়ে উপন্তাসিক ও গ্রবন্ধকার হাক্স.লিকে 
(Aldous Huxley) তাহার সমধর্মী বলা চলে। হাক্সলি তাহার Ends and 
Mens নামক গ্রন্থে বলিতেছেন, 

“হিংসা দ্বারা শুধু হিৎসামূলক ফলই পাওয়া যায়; হিৎসার সাহায্যে বড়ো 
রকমের সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্ট। বিফল হইতে বাধ্য 1৭৮ 

অতএব, সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষে অহিংসার উপায়ই একমাত্র উপায়, 
যুক্তি ও ন্যায়ের পথই একমাত্র পথ। 4 

গান্ধীজি ও হাব্স'লির সংস্কার-কল্পনায় কিন্ত একটি গুরুতর পার্থক্য আছে | 


| বস্তুত, অহিংস গঠন দ্বারাই মৌলিক সামাজিক সংস্কার সম্ভব 
বলিরা তিনি মনে করেন। কিন্ত হাক্স'লি কেবল সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেই 
অহিংসার ব্যবহার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। গান্ধীজির দর্শনে যেমন অহিংসার 
একটি সর্বব্যাপী প্রভাব রহিয়াছে, হাক্সলির রচনায় তেমন নয়; তিনি কেবল 


৷ করিয়াছেন। গান্ধীনীতিতে, যেমন ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উপরে বৌক, 

| হাজ্লির নীতিতে তেমন নয়; তিনি কেবল সামাজিক চেষ্টার মধ্যেই অহিংসার 

টু যথাৰ্থ স্থান খুজিয়া পাইয়াছেন। 

|  গান্ধীজির বিপ্লব কল্পনাকে আমর! একটু বেশি ব্যক্তিচরিত্র-খেষ! বলিয়া 
মনে করি। কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য-দাধন কেবল সামাজিক নীতি অবলম্বনের 


|! হিংসাযুলক বিপ্লবের চেয়ে বেশি বাঞুনীর বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। 
'. কিন্তু এই প্রসংগে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । 

| প্রথমত, সামাজিক জীবনের নীচ হইতে যুক্তির ভিত্তিট| যখন ধ্বসিয়া পড়ে, 

| জনসাধারণের সহিংস বিপ্লবচেষ্টা সাধারণত কেবল সেই সময়েই আত্মপ্রকাশ 

_করে। অতএব, বিপ্লব প্রচেষ্টার অংগ হিপাঁবে হিংসাকে দেখিতে গেলে, তাহার 

পূর্ববর্তী অবস্থার পরিচয়টি অবলম্বন করিয়াই তাহাকে বুঝিতে হইবে। 
[/হিংসামুলক বিপ্লব নানা জটিল সমস্তার সৃষ্টি করে’ এ কথা বলিয়া বিপ্লবকে 

| চেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই, বোধ হয়'প্রয়োজনও নাই। সমাজতন্ত্র সহিংস 


নূতন অবস্থার স্থষ্টি হয়, যাহা বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে অনেকাংশে 
স্বতন্দ। এই দিক্‌ হইতে সহিংস বিপ্লবকে একেবারে ছুর্নীতিসূলক কিংবা মূলাহীন 
(বল! সংগত কিনা, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। বরং প্রাকৃ-বিপ্লব অবস্থার 
হত তুলনা করিয়া তাহার যথার্থ এ্তিহাঁসিক মুল্য নিরূপণ করার চেষ্টাই 


* 


স্থারী ও মৌলিক সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্যই অহিংসার পথ নির্দেশ 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন I 
+ গান্ধীজির কল্পনায় অহিংসা কি ব্যক্তি, কি সমাজ-_সকলের পক্ষেই ভালে; 


$ 


দ্বারাই সম্তব। সামাজিক জীবনে যুক্তি, নীতি এবং অহিংসা-সুলক পরিবর্তনকে _ 


; বিপ্লবের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাকে অবলম্বন করিয়| এমন একটি 


৬২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


অহিংস অথবা! সহিৎদ-__উভয়-গ্রকার বিপ্নব-কামীদের পক্ষে সংগত এবং । 
সহিংস বিপ্লবকে কেবলমাত্র নিন্দা, করিয়া তাহার উদ্তব ও করা যায় না, এ 
কথা সর্বদা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন। A 

দ্বিতীয়ত, প্রাক্‌সমাঞতান্ত্রিক অবস্থ| হইতে সমাজতন্তে উপনীত হইবার 
লক্ষ্য লইয়া! যে বিপ্লব চেষ্টা, তাহার পিছনে জনসাধারণের সমর্থন পূৰ্ণমাত্রাঃ 
থাকাই সম্ভব ; এবং জন-সাধারণের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার উপর সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ ধারণ] করা হয়তো অগ্তায়। হইবে না। বিগ্লব-প্র 
পুরোভাঁগে ব্যক্তি বা দ-বিশেষের আধিপত্য থাকিলেও, আন্দোলনের ভিত্তি; 
যে জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অব! 
বিপ্কপ্রচেষ্টা দীর্ঘায়ত হইলে, কিংবা! বিপ্লবের অবসান ঘটিলে, কেন্দরগত গ মতা 
সেই নেত! বা দলের হাতেই থাকিয়া যাইবে, জনসাধারণের কোনে সক্রিয় অংশ; 
তাহাতে থাকিবে না; কিন্ত যতক্ষণ পথস্ত সমৃদ্ধি ও ধন-সাম্যের আদর্শ গুরুতর 
রূপে লংবিত না হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংকোচন কেবল গ্রতিবিপরবীদের 
( reactionaries ) ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ইচ্ছার পিছনে 
জনসাধারণের স ম রথ ন ও থাকিবে না, এ কথা বলা অসংগত | 

তৃতীয়ত, সুদক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন যে কেবল হিংসামূলক বিপ্লব প্রচেষ্টার; 
অন্যই হয়, তাহা! নয়। অহিংস বিপ্লবকে পরিচালন! করিবার জন্যও 
সংব-মনোবুত্তি এবং নেতৃত্বের আবশ্যক্তা! সামান্ত নয়। অতএব, নেতৃত্ব 
যদি জনসাধারণের কল্যাণকামী না হর এবং ক্রমশ নিজেদের ক্ষমতা! 
জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে 
বিপ্লবের মুল উদ্দেশ্_অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাধীনতা-বৃদ্ধিঁবিক্কণ হইতে: 
বাধ্য । অব্য, সহিংস বিপ্রব-প্রচেষ্টায় যে কঠোর শৃঙ্খল! এবং শক্তিমান্‌ নেতৃত্বের 
প্রয়োজন, এবং অন্ত্রবলের সহায়তায় বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে হইলে ক্ষমতার যে 
কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক, অহিংস বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ততদুর হইবার কথা নয়; কিন্তু 
তাহা হইলেও প্রভেরট! যে পরিমাণগত, জাতিগত নয়, সে-কথ। বুবিবার প্রয়োজ 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৬৩ 


আছে।?৯ নেতৃত্বকে একেবারে বাদ দির এবং নেতাদের শুভ-ইচ্ছাঁকে একেবারে 
অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র জনসাধারণের স্বাধীন ও সমবেত চেষ্টার ফলে কোনো 
আন্দোলন গ্রস্ত সাঁকলালাভ করিতে পারিবে বলির! আমাদের মনে হয় না। 
তবে, আন্দোলনের সংগে সংগে জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তা, ভবিষ্যৎ কল্পনা এবং 
আত্মবিশ্বাসকে প্রবুদ্ধ করাও যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য, সে 
কথাও অস্বীকার কর! চলিবে না। 
বস্তুত, সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা-বিকাশের জন্য যে ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করা হোক না| কেন, সাধারণ মানুষ যদি নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বার! সে 
ব্যবস্থাকে ধারণ করিয়া রাখিতে না পারে, তাহা হইলে কোনো! উপায়েই তাহার 
; মুক্তি আনিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। অহিৎস অথবা সহিৎস--উভয় প্রকার, বিপ্লব- 
 প্রচেষ্টাতেই, সেইন্রন্ত, সাধারণ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংগঠনের উপর জোর 
৷ দেওয়া সমান আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। গান্ধীজির অহিংস বিপ্লবের 
জন্য তাহার গঠন-কর্ম-পদ্ধতি সেইজন্য অপরিহার্য । কিন্ত সহিংস বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়াও জনসাধারণের শিক্ষা্দীক্ষা ও অংগঠন-শক্তি এমন পর্যায়ে পৌছিতে 
পারে, যেখানে শাসকশ্রেণীর পক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছাকে অগ্রাহ কর] অসম্ভব | 
আজ রাশিয়াতে যদি ইহ! সম্ভব না-ও হইয়া থাকে. তবে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা- 
লোলুপতা৷ এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাবের জন্যই তাহা! হইয়াছে 
চারিদিক হইতে প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়াও হয়তো রাশিয়ার পক্ষে নূতন 


৯০০ 


হুইরা থাকিবে, জনসাধারণ যতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হোক না কেন সে 
ক্ষমতার মধ্যে তাহাদের কোনো অংশই থাকিবে না, এ কল্পনাকে খুব যুক্তিসঙ্গত 
লিয়া মনে হয় না। 

কিন্তু তাহা হইলেও সহিংস বিপ্লবের কল্পনাকে আমরা অন্য কারণে একটু 
ব ও অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। বর্তমান শ্রেণী-রাষ্ত্রের বিরুদ্ধে 


a স্বাধীন ভারত ও তাঁহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


(বিশেষত, কোনো এক দেশে, কোনো একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে) জনসাধারণের 
সশন্ত অত্যুখানের অন্ত কতকগুলি বিশেষ পারিপা্িক অবস্থার প্রয়োজন ; ১৯১৭ 
সালের রাশিয়াতে এই ধরণের অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই সে দেশে সমাজ 


রাখা__কেন ন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স 
করিয়া লইতে পারে না। সেইজন্য সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাহারা প্রকৃত বিশ্ব 


তাহাদের সকলকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া এ কল্পনায় অসম্ভব] 
তাই, বাস্তব নীতি হিসাবে, সমাজতান্ত্রিক দলকে দৃঢ়প্রতিঠিত করিবার উপ 
হইল তাহাকে মানুষের যুক্তি ও নীতিবৌধের উপর প্রতিষ্ঠিত করাঃ এবং এ 
দলের নেতৃত্ব যাহাতে বিপথগামী না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দলের নিয়ন্ত্রণ 


প্রবর্তন হইলে, তাহার কুযোগ গ্রহণ করিয়া সমাজ্রত্কে পু করাই হইল সমাজ! 
_ নিক বিধ্নবের বাহনীয় রীতি | কোনো দেশে কোনে! করণ হিৎসামূলৰ 
বিপ্লব খানিকটা। দোষেগুণে জড়িত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া ইহাই যে সমা 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্বা পে ক্ষ! -বাঞ্নীর রীতি এরূপ মনে করিব 
কোনো কারণ নাই। পক্ষান্তরে, হিংসার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলয় 
ইহাকে নিন্দ। করিবার প্রয়োজন দেখি না। হিৎসার প্রকাশ এবং সাফল্য 
দুইই আকস্মিক; যাহা আকস্মিক, তাহার নৈতিক মুল্য বিচার বর 
গণ্ুশ্রম মাত্র । 
সেইজন্ বাস্তব এবং বাহুনীয় উপায় হিসাবে সমাতন্্কে যুক্তি, নীতি 
গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করিব না। ॥ 

ৃ উপায়ে তে পরত ও বিস্তার জ এম চক হইবেন সত্য; 
ইহার ভিত্তি হইবে দৃঢ়, এবং হিত্দাসুলক সমাজতন্ত্রের জটিল সমন্তাগুলি এপ 
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অনেকটণ সরল ও সমাধান-সাধ্য হইয়াও দাড়াইবে। দৃষ্টান্তস্থরূপ, ধনিকশ্রেণীর 
উচ্ছেদের কথা ধরা যাঁক। হিংসামুলক সমাজতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদ অর্থে 
ধনিক ব্যক্তির নির্বাসন কিংবা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ; আমাদের কল্পনায় রাষ্ট্রের . 
মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা-হ্রাস এবং ধনসাম্য সংস্থাপনই মূল উদ্দেশ্য। অবশ্ত, 
এ কল্পনার সহিত গান্ধীজির অহিংস সমাজের কল্পনা প্রায় সমাস্তরাল। কিন্ত 
গান্ীজির কল্পনা যেমন অহিৎ্সানীতি এবং ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, আমাদের কল্পনা তেমন নর। আমরা রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রকে প্রসারিত 
করিয়া তাহার সাহায্যে ধনিকশ্রেণীকে ধীরে ধীরে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চাই। 
গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের দ্বারা ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধতাকে জয় কর! যেমন 
সহ, হিৎসামুলক গীড়নের দ্বারা তেমন নয়। কিন্ত মুষ্টিমেয় ধনিকের বিরুদ্ধত| 
যাহাতে জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছাকে ব্যাহত না৷ করে, তাহার নিয়ম- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা! থাকা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থাই গণতন্ত্র । অতএব, সমাজতন্ত্রের 
প্রতিষ্ার জন্য “হিংসার তপন্তা” কিংবা “অহিংসার তপস্তা”, কোনটি করিব-_এ 
প্রগ্ন মীমাধন করা নিল্রয়োজন ; প্রকৃতপক্ষে অহিংস অথবা! সহিংস’ বিপ্ব-রীতির 
কথ| না ভাবিয়া, গণতন্ত্র প্রসারের অন্ত কী ব্যবস্থা, অবলম্বন কর! সংগত, তাহাই 
আমাদের চিন্তা করা উচিত। পুর্বে বলিয়াছি, প্রত্যেকটি ক্ষমতা-কেন্ত্রের বিরুদ্ধে 
এক একটি সংগঠন-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্র প্রয্নাসী দলের প্রথম সাধনা। 
অবশ্য, ক্ষমতার অত্যাচার দুর্বার হুইয়। উঠিলে অহিংস প্রতিরোধ-রীতি অবলম্বন 
করিবার কথা বিবেচনা করিতেই হইবে, এবং জনসাধারণ এই রীতির সহিত 
পরিচিত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা প্রথম হইতেই করিতে হইবে। কিন্তু জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংগঠনের বিস্তার হইলে ধনিকশ্রেণীর পক্ষে 


. ক্ষমতার অধিকার দাবি করাই অসম্ভব হইয়| দীড়াইবে। আধিক বিকেন্দ্রীকরণ 
. এবং অহিৎসার মুল্য আমরা অন্বীকার করিতেছি ন1) অন্তত উপায় হিসাবে, 


ইহাদের কার্ধকারিতাকে ছোটো করিয়! দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্ত 


সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে. শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসার 


৫ 
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এবং দৃঢ়মুল সংগঠনই যে গণতত্ত্রসাধনার প্রধান অঙ্গ, এ কথাও খুলিয়া বলা 
প্রয়োজন । ৃ 


৮ 
বিগত কয়েক অধ্যায় ধরিয়া গান্ধী-কল্পনার আলোচনা ও সমালোচনা 
প্রসংগে বর্তমান লেখকের চিন্তাধারা নিশ্চয়ই পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। স্থায়ী আথিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ বিকেন্ত্রীকরণকে তিনি 
“সমর্থন করিতে পারেন নাই,_সেইজন্য রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র-সন্মত ও সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার সাধনাকে তাঁহার প্রাধান্য দিতে হইয়াছে। ইহার 
আহ্ষঙ্গিক উপায় হিসাবে অহিংস প্রতিরোধ তাহার কল্পনার গ্থান পাইয়াছে, এবং ' 
গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিকেক্জ্রীকরণ যে হার্য, 
ই একথাও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে, সামরিক ব্যবস্থা হিসাবে, 
কেন্দ্রীভূত রাষ্টরক্ষমতার হাতে শিক্ষা! ও মৌলিক শিল্প গুলির বিস্তারের ভার তুলির! : 
দেওয়াও ( তাহাতে যতই বিপদ থাক না! কেন ) যে একান্ত আবশুক, এ কথা স্পষ্ট 
করিনা বলিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। |! 
বস্তুত, অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে বর্তমান লেখকের কল্পনাকে ফেবিয়ান্‌ : 
সমাজতন্ত্র এবং গান্ধীতগ্ত্রের এক অবাস্তব, অদ্ভুত সমন্বর বলিয়া মনে হইতে 
পারে। ইহার জন্য কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মূনে করি। 
আমর! দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, গান্ীতন্্র ব্যক্তিচরিত্র এবং তাহার 
পরিবর্তনকে অনুচিত প্রাধান্ত দিয়া তাহার কল্পনাকে একটু অবাস্তবের কোঠায় 
নিয়া ফেলিয়াছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অহিংস হইয়| উঠিবে, প্রত্যেক 
ধনিক তাহার ধনকে উপনিধির মতো! ব্যবহার করিবে, এ কথ! স্বীকার করিয়া, 1 
লইলে যন্ত্রশিল্প, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিকেন্দ্রীকরণ, ইত্যাদির কথা প্রায় 4 
অবান্তর হইয়! দীড়ায়। যদি জনসাধারণের মধ্যে অহিংস প্রতিরোধ-শক্তি 
এবং স্বাবলম্বন চেষ্টা. জাগাইরা দেওয়! যায়, তাহা! হইলে ধনিক শ্রেণীর 
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অত্যাচার এবং শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারে হয়তো, কিন্তু তাহাদের 


॥ সমবায়-শক্তি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সংহত না হইলে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন 
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কর! অসম্ভব হুইয়! দাড়ায়। ব্যক্তিকে এইভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে 
গিয়া গান্ধীজি ব্যক্তির প্রকৃতিকেও অস্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ 
প্রকৃতিগতভাবে অন্গকরণপ্রি । সেইজন্য ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় উদার ও 
অহিংস হইতে বলার অর্থ, তাহার এই অন্ুকরণ-প্রবৃত্তিকে ছোঁটে। করিয়া 
দেখা। বস্তুত, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ যত সহজে উদার হইতে পারে, 
ব্যক্তিগত সন্বন্ধের ক্ষেত্রে তত সহজে নয়। সেইল্জন্ট সামাজিক ব্যবস্থা! হিসাবে 
উদারতার নীতি গৃহীত না হওযা৷ পর্যন্ত ব্যক্তির পক্ষে ওদার্য কিৎবা মহত্বের 
সাধনা করা বড়ো কঠিন। অব্য, ব্যক্তিগত প্রভাব, ব্যক্তির সংস্কার, এবং 
ব্যক্তিগত উৎসাহের দ্বারাই সামাজিক নীতি গঠিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও 
ব্যক্তিকে সমাজের পাদগীঠে দীড়াইয়| নিজের পরিচয় দিবার সুযোগ দেওয়া 
না হইলে, সমাজের পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না। সেইজন্য ব্যক্তিচরিত্রের 
পরিবর্তনকে যাহাতে সামাজিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়, গণতান্ত্রিক *শানব্যবস্থার 
সাহায্যে তাহাই করা! আমাদের কর্তব্য। পুর্বে বলিয়াছি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে 
সনবন্ধটি একটি ধারণাতিগ (imponderable ) বস্ত। ব্যক্তির পরিবর্তন, 
অন্তত ব্যক্তিসংস্কারের পরিবর্তন, না হইলে পমাজসংস্কার সম্ভব নয়; কিন্ত এই 
পরিবর্তনকে সংহত করিয়া সমাজনেহে রূপ দিতে হইলে ব্যক্তির পরিবর্তনকে 
সমাজে পরিব্যাপ্ত ও সঞ্চারিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে । আর অল্পসংখ্যক 
বিরুদ্ধবাদী যাহাতে অধিকাংশ লোকের ইচ্ছাকে প্রতিহত না করিতে পারে, 
তাহারও. ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই উভয় উদ্দেগ্য সাধনের জন্য গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র অপরিহার্য ; বস্তুত, বহুব্যাপক অথচ স্বেচ্ছামূলক সামাঞ্জিক পরিবর্তনের 
জন্য ব্যক্তিগত পরিবর্তনকে প্রাধান্য ন দিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্্রসাধনাকে প্রাধান্ত 
দেওয়াই: অধিকতর ফলপ্রদ উপার বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সেইজন্য স্বতন্ত্র 
ভারতের রূপ কল্পনা করিতে. গিয়া গান্ধীজি-যেখানেই রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করিবার 


৬৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, সেখানেই তাহার কল্পনাকে: 
আমর! সন্দেহের চোখে দেখিয়াছি, প্রসন্নচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি 
নাই। কিন্ত ব্যক্তিচরিত্রের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া! গান্ধীছি খুব 
ভুল করিয়াছিলেন কি? 

একথ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গান্ধীজির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার উত্তবকালটি ৮০ ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে এক সংকটময়. 
কাল। বিদেশী ধনতন্ত্রের রসে পু এক স্বেচ্ছাচারী শাসনের কবলে পড়িয়া 
*জনসাধারণ নিপ্পেষিত; এদিকে দেশীয় ধনতন্ত্র জনসাধারণের কল্যাণকে উপেক্ষা 
করিয়া লাভ ও লোভের ভিত্তির উপর মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। একদিকে 
শাসন, অন্যদিকে শোষণ, একদিকে রাজশক্তির উপেক্ষা, অন্যদিকে দেশী 
ধনতন্ের নিগীড়ন--ইহার মধ্যে সাধারণ মানুষ বিহ্বল ও বিব্রত হইয়া 
সাহায্যের জন্য তাহারা যখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, তখন গান্ধী 
তাহাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন; তাহার! চাহিয়াছিল 
রাষ্ট্রের দিকে, গান্ধীজি তাহাদের ডাক দিলেন গ্রামের দ্বিকে। শুধু তাই 
নয়। গ্রামে গ্রামে রাষনিরপেক্ষ কতকগুলি সংঘ স্ষ্টি করিয়া! গ্রামবাসীদের 
আত্মবিশ্বাসকে ফিরাইয়! আনিতে চাহিলেন তিনি) গ্রামের অন্নে তাহাদের শুধা 
দুর করিয়া, গ্রামের বন্ধে তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়! তিনি গ্রামের মান্ষকে 
পাধিব সম্পদ, আহরণ করিবার কৌশলটিও শিখাইয়া দিলেন। ইতিহাসের 
সেই সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির উপর প্রাধান্ত দিবারই বোধহয় প্রয়োজন ছিল, এবং 
সে প্রয়োজন ভবিষ্যতেও বে একেবারে লুপ্ত হইয়| যাইবে তাহাও হয়তে| নয়। 
“মানুষ মহৎ ন! হইলে রাষঈ বড়ো হইতে পারে না৮__এ কথা বুঝাইয়| দেওয়ার 
আবশ্যকত| তখন সামান্য ছিল না; কেবল সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ চেষ্টা এবং 
প্রয়াসের ফলেই রাষক্ষমতাকে কল্যাণ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা চলে, ইহা ছাড়া 
অন্য উপায় নাই। কিন্তু গান্ধীজির প্রচারের ফলে যদি এই ধারণার স্ষ্টি হইয়া: 
থাকে যে, কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে যে-কোনো উপারে অন্নবন্ত্রের সংস্থান 
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করাই গঠনকর্মের মুল উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহাতে মানুষের বৃহতয় 
পাধনাকে উপেক্ষা করা৷ হইয়াছে মাত্র-_রাধ-সাধনাকে অধহেল| করিয়! 
কোনে| গঠনকর্মই পূর্ণাংগ হইতে পারে না। ব্যক্তিকে কেবল তাহার নিজের 
কণ! ভাবিতে শিখাইলে চলিবে না, রাঠের সহিত তাহার সংযোগ কফোগায় 
এবং কতটুকু, সে কথাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সেই সংগে তাহার 
নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা, রাষরবহির্ভুত সংগঠনগুলির সহিত তাহার 
স্বন্ধের কথা, এবং সংঘশক্তির সাহায্যে রা্কে স্ুপরিচালিত করিবার কথাও ্ 
তাহাকে বুঝিয়|। নিতে হইবে। ব্যক্তির চরিত্র--তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, 
দায়িতজ্ঞান ইত্যাদি গুণই গণতান্ত্রিক রাই সংগঠনের ভিত্তি। * * 
ফেবিয়ান্মার্কা সমাজতন্ত্র রাইশামনের ও রাষ্্রিক সংগঠনকেই তাহার শেখ 
কথ! বলিয়া] ধরিয়। লইতেছে। ব্যাক্তি্রধান ধনতন্ত্রের আমলে ধাহা কিছু 
অসংগত, অসুন্দর এবং অশোভন, তাহাকে সুন্দর ও সংযত করিবার ভার রাঠের। 
জমি-জম1 ও কলকারথানার উপর কতৃত্ব রাষ্টের হাতে ছাড়িয়া দাও, লকল 
সমন্তার মীমাংসা হইয়। যাইবে । রাষ&নীতির প্রতি এই অগাধ বিশ্বাসকে আমরা! 
খুব সহজে গ্রহণ করিতে পারি না। রাধশাসনের অপেক্ষা রা্কে সংযত রাখ! 
যে অনেক বেশি দুরূহ, ফেবিয়ান্-মার্কা সমাতন্ধে তাহার আভাগ নাই। প্লাঠকে 
. লত্যত রাঁধিবার এই দায়িত্ব বাক্তির ও স্বেচ্ছা-সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির,_ 
২ তাহাদের সংগঠন ও প্রতিরোধ-শক্তির উপর রা্রের গ্েচছচাক্সিতা নিরোধ 
|| করিবার ভার। সেইজন্ত আধিক ব্যবন্ছার বৃ রানের হাতে তুলিয়। দেওয়াই 
| : যথেষ্ট. নয়, রাধ যাহাতে আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্্রীতৃত করিয়া ধথেচ্ছাচার ন! 
করিতে পারে, তাহাও লক্ষ্য রাখ! সমান প্রয়োছন। সেই উদ্দেপ্তে রাষ্ের নিয়ন্ত্রণ 
ভারকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়াইয়া দেওয়ার আধগ্বকত! অনন্বীকার্য। রাষ্ট্রকে 
বজায় রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়াই ব্যক্তির বিকাশকে ও খ্যক্তিগত দার্িরকে 
||| প্ৰাধান্য দিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের আলোককে রাষ্ট্রের ধর্পণের মধ্যে ফুটাইয়া 
তুলিতে হইবে। ইহাই আমাদের কল্পনা। 
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উপরের আলোচন! হইতে ইহা! অনুমান করা পাঠকের পক্ষে অসংগত নয় ' 
যে, সাধারণ সমাজতন্ত্র যেমন প্রত্যেক শিল্পকর্মকে রাষ্ট্রের একটি অংগ বা দপ্তর ' 
(department ) রূপে পরিণত করিতে চায়, আমাদের কল্পনা তাহাকে 
সমর্থন করিতে পারে না। যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শিল্প রাষ্ট্রের কর্মবিভাগে 
পরিণত হয়, তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংকুচিত হয় এবং ব্যক্তিগত 
দায়িত্বকে একটা অস্পষ্ট রাষ্ট্রক দারিত্বে পরিণত করিবার চেষ্টা সেখানে পরিস্ফট 
হুইয়। উঠে। আগামী কালের ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন : 
বিকাশের সুযোগ পায়, নিজের দায্নিত্বকে যাহাতে নিজে বহন করিতে পারে, 
লে ব্যবস্থ! করিতে হইলে শিল্পের মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও দায়িত্বের প্রকাশকে 
সার্থক করিতে হইবে--অর্থাৎ, শির যাহাতে রাষ্ট্রের সাধারণ অংগ মাত্র না হর, : 
তাহার একটি 'শ্বাধীন, সত্তা রাষ্রবাবস্থার দ্বারা স্বীকৃত হয়, তাহার ব্যাবস্থা - 
করিয়া দিতে হইবে। শুধু গ্রাম-সমাজের বিকেন্জ্রীকরণ নয়, শিল্প-ব্যবস্থার 
(তাহা গ্রামে বা নগরে, যেখানেই থাক্‌ না কেন) বিকেন্দ্রীকরণও আমাদের 
কল্পনার অংগীভূত। } 

বলা বাহুল্য, অবাধ ধনতর্রে ব্যক্তির যে প্রাধান্য, আমাদের কল্পনায় সেরূপ 
"প্রাধান্য তাহাকে দেওয়া সম্ভব নয়। অবাধ ধনতন্নে শিল্পের উপর কতৃত্ব কোল 
ধনিকের, সাধারণ শ্রমিকের কোনো অংশ তাহাতে নাই। সেখানে কেবল 
মুষ্টিমের ধনিকের পক্ষেই শিরপতি হওয়া সম্ভব, সাধারণ অবস্থার লোকের পক্ষে 
ধনিকের অন্ুগ্রহতাগী হওয়া ভিন্ন অন্ত উপার নাই। অবাধ ধনতন্তরে বে- 
কোনো ধনিক অন্ত ধনিকের শিল্প কিনিয়া লইতে পারে, নিজের প্রাধান্য : 
নিরংকুশ করিবার জন্য মিথ্যা প্রচার ও ছলনার আশ্রর গ্রহণ করিবার পক্ষে : 
তাহার কোনো বাধা নাই। আমাদের কল্পনায় শিল্পের উপর কতৃত্ব ধনিক ও 
শ্রমিকের উপর সমভাবে শ্ঠন্ত হইবে; সাধারণ মানুষ অমবার-পদ্ধতিতে শিল্প 
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গড়িয়া তুলিতে চাহিলে রাষ্ট্র তাহাকে সহারতা করিবে; প্রত্যেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশ্তভাবে তাহার কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য 
করা হইবে, এবং বড়ো বড়ো শিল্পে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পরিচালক নিয়োগ 
করিতে হইবে । ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেও তাহার ক্ষমতালিগ্দাকে সর্বদা রাষ্ট্র 
শাসন ও সংঘ শাঁষনের দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে । ব্যক্তিকে সর্বদ1 সংঘের 
দ্বার! নিযুক্ত কর্মচারী হিসাবে সংঘের প্রতি নিজের দায়িত্ব স্বরণ রাখিয়া কাজ 
করিবার অভ্যাস অর্জন করিতে হুইবে। সংঘকে ব্যক্তির উপর সর্বদা এই 
দাবী জানাইতে হইবে। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষে আধিক সংগঠন এই বিশিষ্ট রূপ 
পরিগ্রহ করিবে, ইহাই আমাদের কল্পনা। 
এ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ৃতিত্বকে আধিক প্রেরণা দিবার ব্যবস্থা 
থাকিলেও তাহাতে খুব বেশি ক্ষতি হইবে বলিয়া! মনে হয় ন|। প্রত্যেক সমাজে 
ক্ষমতার বৈষম্য ও তারতম্য থাকা স্বাভাবিক; সে ক্ষমতা যাহাতে উন্মার্গগামী 
হই অপরের ক্ষতি সাধন করিতে না পারে সমাজের দায়িত্ব তাহাই মাত্র। 
ব্যক্তিগত কুতিত্বকে ব্যক্তিগত আয়ে রূপান্তরিত করিবার স্বাধীনতা সকলেরই 
থাকা উচিত, কিন্তু অপরের তাহাতে ক্ষতি না হয়, সে ব্যবস্থাও থাকা সঙ্গত। 
আবার বক্তিগত কৃতিত্বের সাহায্যে জীবিকার নৃনতম মান সংস্থান করা 
যাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, সামাজিক সাধ্য-অনুসারে তাহাদিগকে সাহায্য করাও 
রাষ্ট্রের কর্তব্য । কাহাঁকেও অতিরিক্ত আয় হইতে বঞ্চনা করা সংগত নয়, এ 
২. কথা যেমন সত্য, অন্ত কেহ ক্ষুধাৰ্ত বা কর্মাভাবপ্রস্ত থাকিলে সেই আয় তাহাকে 
৷ নিজের ইচ্ছা মতে। ভোগ করিতে দেওয়া উচিত নয়, এ কথাও সমান সত্য । 
 স্বতত্্র ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থায় এই উভয় সত্যই যাহাতে সমান মর্যাদা 
লাভ করে, গণতন্ত্রী হিসাবে তাহা আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্ত। 
আগামী কালের ভারতবর্ষে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা এবং তাহার 
৷ সীষানির্ধারণ__নীতি হিসাবে এই উভনন নীতিকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 
'. পরবর্তী অধ্যারগুলিতে আথিক জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নীতিগুণিকে 
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কী ভাবে, কতদুর পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, আমাদিগকে তাহা বিবেচলা 
করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে ্বতন্র ভারতের সহিত বহিগতের আথ্িক ৷ 
সংযোগ কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার । পূৰ্ববৰ্তী 
অধ্যারগুলিতে আমর! ভারতবর্ষকে বহিলর্গতের পটভূমিকায় নিরীক্ষণ কর! বিশেষ 
প্রয়োজন মনে করি নাই; আভ্যন্তরীণ আর্থিক শৃঙ্খলার জন্যই রাষ্তিক নিয়ন্ত্রণ 
অপরিহার্য, ইহাই ছিল আমাদের মূল বক্তব্য। কিন্ত বাস্তব আলোচনার ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষকে বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইলে তো চলিবে : 
না”৯) বাহিরের পৃথিবীর গতিপ্রকৃতির সহিত তাঁল রাখিয়াই তাহাকে চলিতে 
হইবে । একাদশ অধ্যায়ে স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের আর্চিক সংগঠনের এই বহির্জাগতিক 
দিকটি লইয়া! আমর! আলোচনা করিব। 


১১ 
বাহারা বিশ্বাস করেন যে, বিকেন্দরীভূত শিল্প ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতবর্ষের 
অগণিত জনসাধারণের নূনতম আম্থিক সমৃদ্ধি সংস্থান করা সম্ভব, তাহাদেরও 
এ কথা মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ জগতের বহু দেশের মধ্যে একটি দেশ ! 
মাত্র এবং সেইজন্য অন্তান্ত দেশের আর্িক জীবন-সংগঠনের প্রণালী দ্বারা ও 

ভারতবর্ষের আর্থিক জীবন প্রভাবিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক ৮২ ভারতবর্ষ 

বদি অতিরিক্ত আর্থিক সমৃদ্ধির মোহ পরিত্যাগ করিয়া, বিকেন্দীভূত শিল্পকে 
বরণ করিয়া! লয়, তাহা হইলেও এই সকল শিল্প যাহাতে বিদেশি শিল্পের চাপে : 
পড়ির| নির্মূল হইয়া না যায়, সেই দায়িত্ব এড়াইয়া গেলে তাহার চলিবে না। ! 
ইহার ফলে হয় গ্রাম-সমাজজ নয় তো রাষ্ট্রকে ক্রেতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে কেবল যে সাধারণ ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ 
করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হইবে, তাহাই নয়; 
স্ঠান্য ধনিক দেশের নিকট হইতে নানারপ বাধাবিদের সন্মুবীনও হইতে হইবে। 
বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ধনিক শ্রেণীর প্রতিযোগিতার মধ্য দিরা যে-আর্ধিক 
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- ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষকে সেই ব্যবস্থার ভিতরে থাকিয়াই নিজের 
[8 আধিক জীবন সংগঠন করিতে হইবে। এই পরিবেশের মধ্যে বিবেন্দীভূত 
1/7 শিল্পব্যবস্থার সংরক্ষণ একপ্রকার অসম্ভব। 
| আধিক দেনাপাওনার বৃদ্ধির সংগে সংগে পুরাতন, বিকেন্দ্রীভূত অর্থ নৈতিক 

| সংগঠন কেমন করিয়! বিধ্বস্ত হইয়া গেল, সে ইতিহাস আজ স্ুুপরিজ্ঞাত ৮৩ 
8 কোনো সামাজিক বিধিনিষেধই ব্যক্তিকে সন্তায-জিনিষ-কিনিবার-মোহ হইতে 
& নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর হইবার উপদেশ দিয়াও এই 
|! মোহ বিদুরিত কর। সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেন না, 
[ও ফেপরিশ্রম দারা ব্যক্তি সকলপ্রকারে স্বাবলঙ্বী হইতে পারে, তাহার চেয়ে অল্প 
4 পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি সে সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারে, তবে সে 
8. শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিবে। ইহা তাহার প্রকৃতি; ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক 
জীবনের ইহা! মুল তথ্য । যে জিনিষগুলি সে পাইল, তাহার ইতিহাস কী; 
| তাহার পিছনে কত অত্যাচার, কত বঞ্চনা জম! হইয়া আছে, লে সংবাদ 
৷ তাহার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, অনেক ক্ষেত্রে সে সংবাদ রাখাঁও তাহার পক্ষে অসম্ভব | - 
| কাজেই রাষ্ট্র বদি-বা দেশীয় শিল্পব্যবন্থাকে বিকেন্্রীভূত করিতে প্রয়াস হয়, 
সাধারণ মান্গুষ বিদেশী বণিকের নিকট হইতে সপ্তায় মাল কিনিয়া তাহার 


| লাধারণের, দৃঢ় ইচ্ছার দ্বারা অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব 
২ নয়, কিন্তু অনেকাংশে অবাস্তব এবং, সাধারণ আথিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহা অবাঞ্ছনীরও বটে। সেইজন্য স্বতন্ত ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনে 
 উ ৎ পা দ নে র বিকেন্ত্রীকরণকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। ভারতবর্ষ 
যে সকল ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবে তাহদের জন্য অন্য দেশের চেয়ে অতি- 
[ রিক্ত মূল্য তাহাকে না দিতে হয়, সে ব্যবস্থা যথাসম্ভব অবলম্বন করিতেই হইবে | 
[তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, এমন নয়। 
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এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যয় বর্তমান জমে 
অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় বেশি, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ এত নগণ্য যে সেই 
কারণেই ব্যয়ের অংক অতিরিক্ত হইন্না দীড়ার অথচ, কিছু মূলধন নিয়োগ 
করিতে পারিলে এই শিল্পগুলিকে স্থগঠিত ও সংস্কৃত করা অত্যন্ত সহজ।' 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া এই শিল্পগুলিকে অন্যান্য দেশের শিল্পের সমকক্ষ: 
করিয়া তোলা হইবে আমাদের কতব্য। সম্ভব হইলে, কোনো আন্তর্াতিক: 
প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই শিল্পগুলির সংগঠন ও সংস্কার করাই অধিকতর সংগত ৷ 
অন্যথায় সাময়িকভাবে সংরক্ষণের নীতি (policy of protection) অবলম্বন 
করাও অসংগত হইবে না। 
ভারতবর্ষ যাহা কিছু উৎপাদন করিবে, তাহার সমস্তই নিজের ভোগের জন, 
কিংবা যাহা-কিছু ভোগ করিবে, সমস্তই নিজে উৎপাদন করিয়া লইবে, এই 
চূড়ান্ত স্বাবলম্বনের নীতিও (autarkic Policy) আমরা গ্রহণ করিতে: 
পারি না।৮৪ 
পারস্পরিক প্রয়োজন অনুসারে অন্তান্ত দেশের সহিত চুক্তি করিয়া সেই: 
অন্থসারে নিজের উৎপাদন-নীতি নির্ধারণ করাই তাহার পক্ষে সংগত। এ ব্যবস্থায় 
অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্র-পরিবর্তনণীল (৫58০) করিয়া তোলা অপরিহার্য 
কিন্ত শিক্পব্যবস্থা বর্তমান জগতে এত দ্রুত-পরিবর্তনশীল নয় সেইজন্য বহিবাণিজা 
যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে গুরুতর বেকার সমন্তার স্থষ্টি না করে, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। বর্তমান জগতে যে-কোনো দেশের বেকারসমস্তা একটি আস্ত- 
জ'তিক সমস্ত| বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত; প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের 
জীবিকার মান সমভাবাপন্ন না-হওয়া পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশের প্রাচূ্ম যাহাতে 
দরিদ্র দেশের জীবিকাকে উন্নত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, সে ধরণের ব্যবস্থা 4] 
থাক! প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীতে এতগুলি বিরুদ্ধভাঁবাপনন রাই থাকিতে এ & 
কল্পনা প্রায় আকাশকুম্থমের মতো। সেই জন্য, অন্তত সমৃদ্ধিশালী দেশের 
প্রাচূর্যের ব্যবস্থা যাহাতে দরিদ্র দেশের জীবিকার মর্মমূলে আঘাত না করে, 
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. তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা! দরিদ্র দেশগুলিকে 
|] অঞ্জন করিতে হইবে। অতএব, দীর্ঘস্থারী দারিদ্র্য কিংব| কর্মাভাব-সমস্তার 
1] মুলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা যাহাতে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । ভারতবর্ষে কর্মাভাবের সমন্তা! 
এত গুরুতর যে তাঁহার পক্ষে একক এ সমন্তার সমাধান করা হয়তো কোনো- 
ক্রমেই সম্ভব নয়। সেইজন্য বহির্জগতের দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট করা তাহার পক্ষে 


ূ ২ নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য, চারিদিকে গুন্ধের (০:16) প্রাচীর তুলিয়! নানা 


ছোটো। আকারের শিল্পে এই বৃহৎ জনসমষ্টির কর্মসংস্থান করা হয়তো একেবারে 
অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহার জন্য ও অন্যান্য দেশের সহযোগিতা আবশ্যক; এবং 
ইহার ফলে আক জীবনের সমৃদ্ধি নিতান্ত কুপন না হয়, সেদ্িকেও লক্ষ্য রাখ! 
প্রয়োজন। 

বস্তুত, বহিজগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষকে দেখিতে গেলে, তাহার 
আথিক জীবনকে কেবল অন্ন-বন্ধের সংস্থানব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইলেই চলিবে 
না। ইহার মধ্যে বর্তমান অরাজক জগতের কতকগুলি অপরিহার্য দাবীরও 
b, স্থান করিয়া দিতে হইবে। আমরা দেশরক্ষার (e6০০) কথা৷ বলিতেছি। 
_ যদিও ‘যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকেই শান্তির বাবস্থা’ বলিয়া বর্ণনা করা! আমাদের পক্ষে 


{| অসংগত, তবুও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দীড়াইবার ব্যবস্থা, এবং সন্মিলিত 


বর নিরাপত্তা ব্যবস্থার (০০115০4৮৩ 35০1) মধ্যে নিজের অংশ গ্রহণ করিবার 
'. উপায়, অর্থ নৈতিক সংগঠনের অন্যতম অংগ বলিয়া আমাদের মানিয়া নিতে 
1 হইবে। আৰ্থিক জীবনের একান্ত বিকেন্্রীকরণের দ্বারা দেশরক্া ব্যবস্থা 
ব্যাহত না হয়, ইহা লক্ষ্য রাখার বিষয় । কিন্তু সেইসংগে দেশরক্ষা উপকরণের 
ভূপ যাহাতে সাধারণ মানুষের স্থখ-দুঃখকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে, তাহাও 
| দেখিতে হইবে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে এই দুই নীতির সামঞ্জস্ত সাধন বোধহয় 
: সৰ্বাপেক্ষা দুরহ কর্তব্য! কেন না, ইহার মধ্যে শাস্তি এবং যুদ্ধ, উতর ক্ষেত্রেই 
 প্রমাঁদ এবং অনুতাপ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। শাস্তির সময়ে দেশ- 
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রক্ষার ব্যবস্থাকে ক্ষীণ করিয়া, যুদ্ধের সময়ে হাহাকার করিবার যেমন অর্থ হয় 
না, তেমনি ‘মাখনের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র” নীতিও৮৫ শাস্তির সময়ে বীভত্স 


সে যাহাই হোক্‌, আধিক উৎপাদন যাহাতে সাধারণ সমৃদ্ধি ও দেঁশরক্ষা- 
যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত সামন্রন্ত রাখিয়া চলিতে পারে, রাষ্ট্রের বিধান দ্বারা তাহার 
হট ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অবাধ ধনতন্ত্রে_বিশেষত, অন্ত্র-উৎপাঁদন 
ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কৃত না থাকিলে এই সাম রক্ষিত হইতে পারে না, 
ইহাই আমাদের বিশাস) অতএব গণতন্ত্র সম্মত সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রের তত্বাবধানে 
রূপ দিবার জন্ত আধিক জীবনের এই অংশটির-_অর্থাৎ দেশরক্ষা শিল্পের 
( defence industries )--উপর রাষ্ট্রের অখণ্ড কতৃত্ব থাকা প্ৰয়োজন । 

Ll ক 


লইতে হইবে। এই নীতিগুণিকে উপলক্ষ্য করিরা এবং ইহাদিগকে কার্যে ' 
পরিণত করিবার দন্ত, বিকেন্তরীভূত বহু সংঘ ও সংগঠনের প্রয়োজন হুইবে__ 
এবং রাষ্ট্র যাহাতে এই সংঘগুলির মর্যাদা লংঘন না করে, সমবেত সাধনার 


অপরিহার্য, কখনো বা কেবগ বাঞ্ছনীয় মাত্র; কিন্তু সে সহমোগিতা কোনো- 3 
কারণে ছুলভি হইলেও আমাদের বিশাল দেশে নিতান্ত দুর্বল হইয়া থাকিবার 
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মতো কোনো কারণ আমাদের নাই। অথবা, সেই সহযোগিতার জন্য 
 প্রাপ্তির-অধিক মুল্য দিবার প্রবৃত্তিও আমাদের আর নাই। তথাপি এ কথা স্মরণ 
| করা ভালো যে, একান্ত স্বাবলহী নীতি গ্রহণের ফলে আমাদের জাতীয় আর 
বর্ধিত করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইবে এবং আমাদের সামান্য আয় হইতে 
উপযুক্ত অর্থ নৈতিক সংগঠনের অন্য অত্যাবশ্যক মুলধন সংগ্রহ করিতে আমাদের 
অনেক সময় কাটিয়া যাইবে এবং বহু বেগ পাইতে হইবে। অতএব ভারতবর্ষ 
তাহার আথিক সংস্থাকে উন্নত করিবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইবে 
| কিনা, অন্ত দেশের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিবে কিনা, ্বত্ ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবনে ইহা এক মুল প্রশ্ন হইয়া দাড়াইবে। 
প্রশ্নটি বিবেচনা করিবার আগে বিদেশের সাহায্য ছাড়া ভারতবর্ষ কী 
 গরিমাণ মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান করা! 
 কর্তব্য। বিস্তারিত তথ্য ও সংখ্যার সাহায্যে এ আলোচন। ষম্পূর্ণাৎগ করিয়] 
; তোলা অব্যবসারীর পক্ষে ছুঃসাধ্য। কিন্তু মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, 
বাৎসরিক জাতীয় আয় ( annual national income) আমাদের বাৎসরিক 
জাতীয় ব্যয় অপেক্ষা এমন কিছু অধিক নয় যে, তাহা! হইতে কোনো বড়ো- 
রকমের মুলধন-সঞ্চর ( capital £॥nd ) গড়িরা তোলা চলে। ব্যক্তিগত, সঞ্চয় 
1 ( individual hoards ) আমাদের দেশে খুব অপ্রচুর নয়, বিশেষত দেশীয় 
৷ রাজন্বর্গের সঞ্চরের পরিমাণ সঙ্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে আমরা 
"অভ্যস্ত কিন্তু এই অথবা সঞ্চয় হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মুলধনরূপে 
| ব্যবহার করা কতদুর সম্ভব, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই ছুই উপায় ভিন্ন 
| অন্য যে-উপারেই মুলধন লঞ্চর করিতে যাই না কেন, তাহার দ্বার! জীবিকা-মানকে 
ক্ষন করিতে হইবে ।৮৬ ধনী এবং দরিদ্র_ ইহাদের কাহার জীবিকা কতদূর 
[ছু কর! সম্ভব ও সৎগত, তাহার হিসাব নির্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের 
দেশে আর়বৈষম্য (inequality 0f incomes ) কী পরিমাণ, লে অম্বন্ধেও 
{ সঠিক নির্ধারণ হয় নাই। একমাত্র এই সকল সংখ্যাতত্বের অভাবের ভন্তই 


শা 
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আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনে! পুর্ব-পরিকল্পনা পুর্ণাবরব করিয়া তোলা! 
অসম্ভব । - 
আমাদের প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী ১৯৩১-৩২ সালে বৃটিশ ভারতের জাতীয় 
আয় ছিল ১৬৮৯ কোটি টাকার মতো ।৮1 ইহার মধ্যে বাৎসরিক সঞ্চয় খু 
বেশি” করিয়া ধরিলেও শতকরা! দশ টাকার বেণি হইবে না। অর্থাৎ বাৎসরি 
সঞ্চয়ের পরিমাণ সাধারণত ১৬৯ কোটি টাকার বেশি হইবে না ।৮৮ ব্যক্তিগত; 
সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সাধারণত ৬০* কোটি টাকা বলিয়া ধরা হয়; ইহার 
মধ্যে যদি অর্ধাংশও আথিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে 
সঞ্চয় হইতে ৩০০ কোটি টাকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ, মাত্র শতকরা ১ ভাগ লোকের হাতে আসে 
বাকি ৩৫ ভাগের মধ্যে, ৩৩ ভাগ ভোগ করে শতকরা! ৩২ জন লোক এবং 
অবশিষ্ট ৩২ ভাগ লইয়া ভারতবর্ষের শতকরা ৬৭ জন অধিবাসীকে স 
থাকিতে হয়। এই বৈষম্য মুলক ধনবণ্টন-ব্যবস্থা হয়তো! মুষ্টিমেয় লোক 
বিলাসিতার স্মযোগ দিয়াছে, কিন্তু এই বিলাস-ব্যয়কে করনীতিন্দারা যথা 
ঘংকুচিত ক্রিলেও আমাদের মুলধন সঞ্চয় আশানুরূপ হইবে না। কেন না, 
ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে উপযুক্ত পরিমাণ বন্ধ মাত্র উৎপন্ন করিয়া দিতে হইলে 
আমাদের অন্তত ৬০ কেটি টাকা মুলধন প্রয়োজন । 

পুর্বে বলিয়াছি পে পঞ্চাশ দ্রষ্টব্য), এই মূলধনের অভাবই হয়তে। ভারতব 
শিল্প-ব্যবসাকে বহুকাল ক্ষুদ্রাককৃতি করিয়া রাখিবে। যদি সামান্য মুল 
সাহায্যে বিপুল অনসমষ্টির কর্মাভাব-নীড়া দুর করিতে হয়, তাহা হইলে 
বিকেন্দ্রীরুত শিল্প ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ আশানুর 
করিতে হইলে এই ব্যবস্থাকে স্থারী ললিয় মানিয়া লইলে চলিবে না। ভো 
সামগ্রী (ইহার মধ্যে দেশরক্ষা-উপকরণও অন্তর্ভুক্ত ) উৎপাদনের একট স্ুনিদিং 
লক্ষ্য থাকা একান্ত প্রর়োজন। সমস্ত রাষ্ট্র সমন্তা, সমাজসমস্তা ও নৈতিকদমন্তার 
অন্তরালে মানুষের ন্যুনতম জীবিকার দাবীটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এ কথা৷ অস্বীকার, 
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করিয়া কোনো দীর্ঘমেয়াদী (1008-0৫: ) সমাজ-পরিকল্পন! টিকিতে পারে 
না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ নৃনতম জীবিকার 
সংস্থান সহজে করিতে পারিবে না, ইহার আভাস এইমাত্র দেওয়া হইয়াছে। 
সে ক্ষেত্রে বহির্গতের নিকটে মুলধনের জন্য প্রার্থী হওয়া সংগত কি-না স্বত্ত 
ভারতের রাষ্ট্রকে এই জটিল প্রশ্নের সন্মুখীন হইতে হইবে। ইহার মধ্যে বস্তুত 
দুইটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। প্রথমত, মূলধন গ্রহণ করিবে কে? ব্যক্তিগত 
 খণের ভিত্তিতে মূলধন সংগ্রহ করার চেয়ে রাষ্ট্রীয় খণের ব্যবস্থা করাই কি 
অধিকতর সংগত হইবে ন1? 
দ্বিতীয়ত, মূলধন দান করিবে কে? বিশেষ একটি দেশের নিকট হইতে 
| মূলধন সংগ্রহ না করিয়া বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে যৌথভিত্তিতে খণ গ্রহণ 
করাই কি অধিকতর সমীচীন নর ? একটি বিশেষ দেশের সহিত আমাদের 
আঘিক ভাগ্যকে জড়িত না করিয়া সন্মিলিত যৌথ খণদান প্রতিষ্ঠানের 2 
হইতে খণগ্রহণ করাই কি অধিকতর নিরাপদ নয়? 
ভারতবর্ষ আদৌ বহির্গৎ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিবে কি না, এবং করিলে 
কাহার নিকট হইতে, এবং কী প্রণালীতে, এই প্রাথমিক প্রশ্ন গুলির সমাধানের 
উপর স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠন অনেকটা নির্ভর করিবে । ভারতবর্ষ . 
যদি একান্তভাবে আভ্যন্তরীণ মূলধনের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার 
 আধিক বিকাশ হইবে পরিমাণে সামান্য এবং তাহার গতিও হইবে অত্যন্ত শ্লথ; 
লেইজন্য বহি্ঞগতের সাহায্য গ্রহণকে বিশুদ্ধ অর্থ নৈতিক উপায় হিসাবে 
আমরা বিনাবাক্যে ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে বহিজগতের রাজনৈতিক অবস্থা কী রূপ ধারণ করে, বাস্তবে ভারতবর্ষের 
|. সিদ্ধান্ত সেই অনুসারেই নির্ধারিত হইবে। 
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--১৩-- 


ভারতবর্ষের জনসাধারণের নূনতম সমৃদ্ধি-বিধানকে আমরা সকল অর্থটৈ 
সংগঠনের চরম উদ্দেশ্য বলিরা গ্রহণ করিয়াছি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাং 
জন্য, কেন্দ্রীকরণ, কিংবা বিবেন্ত্রীকরণ, বাহাই যে-মাত্রায় প্রয়োজন, তাহাকে! 
সেই মাত্রায় স্বীকার করিয়া লইবার নির্দেশ দিয়্যছি। গান্ধীজি স্ব 
ভারতের যে-চিত্র কল্পনা করিয়। রাখিয়াছেন, তাহাতে বিকেন্দ্রীকরণকেই 
বলিয়| ভূল করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ; কিন্তু যে-বিকেন্দ্রীকরণ মানুষকে 
সমৃদ্ধি এবং আত্মরক্ষার সামর্থ্য দিতে পারে না, তাহাকে উদ্দেশ্য বলিয়া 


অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে, গান্ধী-কল্পনায় এই স্বীকৃতি অপরিহার্য । মানুষের 
চরিত্র সম্বন্ধে এই বিপুল আস্থা পোষণ করা ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে 
অসম্ভব । কিন্তু এ কথাও পাঠকের ম্মরণ থাকা উচিত যে, একবার এই কল্পনাকে 
স্বীকার করিয়া লইলে গান্ধীজির সিদ্ধান্তগুলিকে অ যৌ ক্তি ক (illogical) 
বলা চলে না।৮৯ ৰ 
বল৷ বাহুল্য, আমাদের কল্পনাও কতকগুলি স্বীকৃতির উপর প্রতিঠিত 
মানুষের সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণাকে আমর! আথিক পরি 
কল্পনার ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া নিতেছি। কিন্তু মানব-চরিত্র সধ্বন্ধে গান্ধীজি 
ধারণার সহিত আমাদের ধারণার পার্থক্য অনেক । সাধারণ মানুষ অ 
ক্ষেত্রেই লোভী ও অনুদার, হিংসক ও পরশ্রীকাতর। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্টিক! 
জীবনে সাধারণ মানুষও ক্রমশ ত্যাগ, সহযোগিতা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সামাজিক I 
গুণগুলি অর্জন করিতে শিখে, আমাদের কল্পনার জন্য এই স্বীকৃতিই যথেষ্ট৷ 
আমাদের এই ধারণাও হয়তো অতিরঞ্জিত ; হয়তে! সাধারণ মানব ইহার চেয়েও 
* 
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দর্বলচরিত্র। সেক্ষেত্রে না টি কিতে পারে গণতন্র, না হইতে পারে যুক্তিসিদ্ধ 
কোনো আথিক সংগঠন। সে ক্ষেত্রে চতুর ও শক্তিমান্‌ যাহারা, তাহাদের 
শোষণে সাধারণ মান্গুষ চিরদিন নিপীড়িত হইবে, দুর্বল প্রবলের দ্বারা বঞ্চিত 
হইবে, রাষ্ট হইবে শোষকশ্রেণীর বন্ত্রমাত্র। তথাপি, সাম্প্রতিক ইতিহাসে সাধারণ 
/ মানুষের সন্মান ও সমুখ এমন মর্ধাদা লাভ করিতেছে, গণতান্ত্রিক মনোবুত্তির 
প্রসার এত দ্রুত ঘটতেছে যে, এতটা! নিরাশ হইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। 
| আগামী কালের ভারতবর্ষ গণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং মানুষের সমৃদ্ধি ও 

স্বাধীনতার সামঞ্রস্ত বিধান করিতে পারিবে, ইহাই আমাদের কল্পনা । | 
গান্ধীজির মতে ছোটো! ছোটে! সমবারের ভিতর দিয়াই মানুষের স্বাধীন 
প্রকাশ হওয়| সম্ভব ; আমরা ছোটে! সমবায় গুলিকে লইয়া বৃহত্তর সমবায় গঠনের 
মধ্যে মানুষের স্বাধীন প্রকাশ ব্যাহত হইবার আশংকা দেখি ন|। তবে, সাধারণ 
মানুষ যাহাতে তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছার সহজ পরিচালন! করিতে পারে, সেই 
উদ্দেশ্যে বড়ো সমবারের অন্তর্ভূক্ত ছোটো সমবায়গুলিকেও আমরা সমাজের 
প্রয়োজনীয় অংগ বলিয়া মনে করি। গান্ধীজির কল্পনার ম্বাবলম্বন এবং 
অহিৎ্সাঁকে বত বড়ো করিয়া! দেখ! হইয়াছে, আমাদের কল্পনায় সমবার়মুলক 
আথিক জীবন এবং আত্মবক্ষা-ব্যবস্থাকে ঠিক তত বড়ো প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে সমাজ-জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়। গেল; কিন্ত 

এ প্রশ্নের মীমাংসা কি কোনো দিনই সম্ভব 1৯০ 
পরিপুর্ণ চিত্র হিসাবে গান্ধীজির কল্পনা মনোহর, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিকাশ 
সম্ভাবনার দিক হইতে ইহার দুর্বলতা সুস্পষ্ট । অব্্, আমরা রাষ্ট্রের তত্বাবধানে 
-আথিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার যে কল্পনা করিয়াছি, দুর্বলতা তাহার মধ্যেও 
“আছে। সাধারণ মানুষের ভাগ্য বহুল পরিমাণে তাহার নিজের উপর নির্ভর 
করে। সে বদি অজ্ঞ হয়, ব্যক্তিত্বের মোহ যদি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়| রাখে, 
তাহা হইলে বাষটব্যবস্থা এবং আশম্মিক ব্যবস্থা ছুইই বিরুত হইয়| উঠিবার 
সম্ভাবনা। অতএব, ব্যক্তিচরিত্রকে অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই। 
| ৬ ক ূ 
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কিন্তু সেই সংগে মানুষের অর্থ নৈতিক সংগঠনকে, ছোটো এবং সাধ্যমত ব 
৷উতরপ্রকার সমবায়ের উপর দাড় করাইতে আমাদের চেষ্টার ক্রটি নাই। ম 
গরক্কৃতি এবং ইতিহাস বাস্তবনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদের উপর এইটুকু দাবি জানার 

আধুনিক জগতের সবচেয়ে বড়ো সমবায় হিসাবেই রাষ্ট্রকে আমরা আখিব 
জীবনের নিয়ন্ত্রণভার তুলিয়া দিতে বাধা হই। কিন্ত সে ভার যাহাতে ৫ 
অবহেলা না করে, সে কর্তব্য পালনে যাহাতে তাহার ক্রটি ন! ঘটে, অন্যান 
সমবায়ের প্রভাব দ্বার! যাহাতে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থাও! 
আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে- করি। এই ভিত্তির উপর আমাদের পরিকল্পনা 
প্রতিষ্ঠিত। 


সংগঠনের অগ্ততম প্রধান অংগ। ইহার জন্ত প্রয়োজন শিল্পব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের! 
মুল শাসনতাস্ত্রিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা। আমাদের পরিকল্পনায় এই! 
দাবিও স্বীকৃত হইবে। 
" স্বতন্ত্ৰ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপটি কী হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা 
এবার সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। 


ন্যুনতম আধিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করাকে যদি আমর! অর্থ নৈতিক সংগঠনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে ‘নূনতম আধিক সমৃদ্ধির একটি 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য । অধ্যক্ষ অগ্রবাল তাঁহার The! 
Gandhian Plan নামক গ্রন্থে এ সধ্ধন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 

লিখিতেছেন__ 
“ধৈহিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ননতম মান বলিতে আমরা বুঝি, উপযুক্ত 
(balanced) খান্ত, পর্যাপ্ত বন্ত, একশত বর্গফুট পরিমিত গৃহতল, অবৈতনিক ও 
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২. কিন্ত ইহাকেই সম্পূর্ণাধ্গ মান বলিতে বাধা আছে। ইহার মধ্যে ইন্ধন 
| (6৫), পানীয় জল, আলোক ও উত্তাপের ব্যবস্থা, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় 
£ বস্তুর উল্লেখমাত্র নাই। দেশরক্ষার জন্য বে ব্যর হইবে, তাহাও যে ব্যক্তিগত 
| আর হইতে সংগ্ৰহ করিতে হইবে, ইহাতে তাহার ইংগিতও দেখিতে পাই না। 
‘অবৈতনিক’ শিক্ষ| ব্যক্তির পক্ষে ‘অবৈতনিক’ হইলেও. সমাজের পক্ষে তাহার 
জন্য ব্যয় করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত ; কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়ের হিসাবের মধ্যে 
ছু তাহার বিস্তারিত উল্লেখ থাক! বাঞ্ছনীয় ছিল। রাষ্শাসনের ব্যয়ও যে শেষ 
পর্যন্ত ব্যক্তির জীবিকা-মাঁনের অন্তভুক্ত বিষয়, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাও হিসাব 
করিতে ভুলিয়াছেন। অর্থাৎ, মোট জাতীয় আয় হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদ 
দিলে যাহা! উদ্্ত হয়, তাহার দ্বারাই ব্যক্তির জীবিকা! এবং 'রা্ট্রশীসন ও দেশ- 
রক্ষার ব্যবস্থার সংস্থান করিতে হইবে । 
|| ব্যক্তির পক্ষে এই ন্যুনতম জীবিকার সংস্থান করিতে হইলে, অধ্যক্ষ অগ্রবালের 
 হিদাব অন্যারী, তাহার বাতিক আয় হওয়া! উচিত অন্তত ৭২২ টাকা (প্রাকমুনধ- 


সার আমরা ১০০২ টাকা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভারতবর্ষের মোট 
অবিবাসীর সংখ্যা যদি ৩৮ কোটি বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের 
'বাধিক জাতীয় আয় হওয়া উচিত অন্তত ৩৮০০ কোটি টাকা ।_ কেবল ব্রিটিশ 


আর সকল অধিবাসীর ভিতর সমভাবে বর্টিত হইলে, তবেই ইহার দ্বারা নুনতম 

সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হইবে । প্রকৃতপক্ষে, সকল অধিবাধীর মধ্যে একান্ত নিপু 

ভাবে আর্থিক সাম্য রক্ষা করা ব্যক্তিস্বাতনতরাুলক আধ্িক ব্যবস্থার পক্ষে অসস্ভব | 
চে ই ; 
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বটিত। যদি সমভাবেও বিভক্ত হইত, তবে এই আয় অন্ত্যায়ী ব্রিটিশ ভার 
প্রতি অধিবাসীর গড়পড়তা বার্ষিক আর হইত ৬২ টাকার মতো। অতএব, 
অসম বণ্টনের ফল সহজেই অনুমের। অধ্যাপক কুমারাগ্ন ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ৷ 
ফলে দেখিতে পাইয়াছেন যে মধ্যপ্রদেশের অনেক গ্রামে প্রতি ব্যক্তির বা্িক 
আয় গড়ে ১২১ টাকার বেশি নয়।৯১ এই আয়ের দ্বার! ইহার! কী করিয়া! 
জীবিকা নির্বাহ করে, এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। যৌথ পরিবার! 
প্রথা অনেক ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে সাহায্য করে; কিন্তু 
প্রগ্নটির প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর জ"বনযাত্রা-: 
মানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন | 

যেহেতু ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বার্থিক আয় গড়ে ১২২ টাকার বেশি নয়, ৷ 
সেই হেতু ইহাদের ভাগ্যে অর্ধাশন ভিন্ন গতি নাই। অধ্যক্ষ অগ্রবাল 
বেখাইয়াছেন, পর্যাপ্ত খান্বের ব্যবস্থামাত্র করিতে হইলে প্রতি ব্যক্তির বার্ধিক আর 
অন্তত ৬০১ টাকা হওয়া প্রয়োজন। আচাৰ্য এক্রয়েড, (41০5) তাহার 
গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যদিও অস্তত ২৬০ ক্যালরি পরিমাণ খান্য গহণ করা সুস্থ 
দেহ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য, তথাপি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও গ্রাম্য মজুর 
২৪০০ ক্যালরির বেশি খান্ত সংগ্রহ করিতে পারে না। অতএব, অপুষ্ট দেহ 
লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে গড়ে ২৩ বংসর বয়সে দেহ ত্যাগ করাই সে বেশি 
বাঞ্ছনীয় মনে করে ! ৯২ 

দেহ ধারণের পক্ষে উপযুক্ত খাগ্য-সংগ্রহ করাই যাহার পক্ষে অসাধ্য, সে 
ব্যক্তি লজ্জা নিবারণ করিবে কিরূপে ? গৃহনির্দাণ করিবার মতো সাধ্য তাহার, 
কোথায়? বিশুদ্ধ পানীয় কিংবা! স্বাস্থারক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে ৰ 
আকাশকুস্থমের মতো। 
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8: অতএব, স্বতন্ত্র ভারতের প্রথম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে ব্যক্তির জীবিকা- 
' সংস্থানের ব্যবস্থা উন্নত করা। আমরা দেখিয়াছি, যদি ভারতবর্ষের জাতীয় আয় 
| সমভাবেও বন্টিত হইত, তথাপি তাহাতে প্রতি ব্যক্তির ন্যুনতম জীবিকী-সমৃদ্ধির 
[| বিধান করাও সম্ভব হইত না। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিন্বাতন্থ্যমূলক আথিক ব্যবস্থার এরপ 
বাধ্যতামূলক সাম্য-প্রবর্তনের চেষ্টায় উৎপাদন-মাত্রা আরও ব্যাহত হইত। 
অতএব, বর্তমান অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির দিকেই আমাদের প্রথম দৃষ্টিপাত 
কর! আবগ্তক। কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ধিত আয় যাহাতে বর্তমান ধন-বৈষম্যকে 
| আরও বাড়াইয়! না দেয়, সে দিকেও তীক্ষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 
| এ কথাও স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে বর্তমান ধনবৈষন্য কেবল বে মুষ্টিমের 
| শিল্পপতির সমুদ্ধিলিগসার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা৷ নয়; রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ও 
 দেশরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান প্রণালী এই ধনবৈষম্যকে গুরুতর করিয়! তুণিয়াছে। 
ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের তুলনায় শাসনব্যয় এবং দেশরক্ষাব্যয় এত বেশি 
যে ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কে এস শেলভংকর তাহার The Problem 
০£ Idi৭ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, 

ভারতবর্ষে সাধারণ নাগরিক মজুরের আয় অপেক্ষা 

সাধারণ কেরানির আর ২০০ শত গুণ বেশি) 

অথচ 

ইংলণ্ডে সাধারণ নাগরিক মজুরের আর অপেক্ষা 
1 সাধারণ কেরানির আয় মাত্র ৩০ গুণ বেশি | 
কেবল তাহাই নয়। শাদনবন্ত্রের ধাপগুলি এমন ভাবে সাজানো, যাহাতে প্রতি 
[- পদক্ষেপে আগনবৈষম্য গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
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বৈষম্য নাই। ইউনাইটেড স্টেট্সে (70. 5. A.) সাধারণ কেরানির চেয়ে 
উচ্চতম. কর্মচারীর আর মাত্র ৯ গুণ বেশি। অতএব, ভারতের জাতীর আয়ের 
২৭ ভাগের ১ ভাগ যদ্বি কেবল শাসনযন্ত্রটিকে বহাল রাধিবার জন্তই বায় হয় 
এবং তাহার ফলে ভারতের কোটি কোটি অধিবাপীর আথিক সমৃদ্ধি যদ্দি একটুও 
_ না বাড়ে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
দেশরক্ষা বাবতে ১৯৩৮--৩৯ সালে (অর্থাৎ, তথাকথিত "শান্তির সময়ে ) 
ব্যয় হইয়াছিল ৪৫ কোটি টাক1। পারিপার্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, পরি- 
মাণগত হিপাব মতো (৪3০156517 ) ইহার চেয়ে কম খরচে ভার্তবর্ষকে রক্ষা 
করিবার স্বব্যবন্থা করা হয়তো! অসম্ভব । কিন্তু জাতীয় আয়ের অনুপাতে এ বায়ও 
আমাদের পক্ষে বহন কর! দুরূহ । 
শাসনব্যবস্থা ও দেশরক্ষাব্যবস্থার জন্য আমাদের বায় এত অধিক যে, 
সাধারণ মান্থষের জীবিকা! নির্বাহের জন্য জাতীয় আয়ের সামান্য অংশই অবশিষ্ট 
থাকে। কিন্তু বিপত্তির কথা এই যে, স্বতন্র ভারতের পক্ষেও এই ব্যবস্থাকে বিশেষ 
ভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়! ব্যয় হাসের চেষ্টা করা অসম্ভব । অবশ্য, শাঁপনযন্তরে 
উপরের স্তরে বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস কর! স্বত্ব ভারতের পক্ষে একান্ত বাঞুনীর__ 
শাসনব্যবন্থাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সে ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবলমাত্র ধীরগতিতে 
তাহা করা সম্ভব। পরন্ত, দেশরক্ষ! ব্যবস্থাকে আধুনিক রীতিসম্মত করিত 
হইলে ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক । এই সকল! 
কারণে, কেবল মাত্র শিল্পপতিদের (19490741130 ) লাঁভপিপাসাকে সংযত 
করিলেই জাতীয় আর বস্তুত সম-ভাগে ব্টিত হইবে, এরূপ মনে করিবার কোনো! 
সংগত কারণ নাই। 
এবং সেইজন্তই জাতীর আয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি ব্যতীত আধুনিক শাবন ও 
দেশরক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার অন্ত কোনো উপার আমর! দেখিতে পাই না। 
বিকেন্তরীকৃত আধিক ব্যবস্থা যদি এই ন্যুনতম আধিক দাবী পুরণ করিতে 
পারে, তবে বিকেন্্রীকরণে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, এ কথা পূর্বে 


€ 


| স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৮৭ 
২ বহুবার বলা হুইয়াছে। কিন্ত বদি বলা! হয় বে, আতিক সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করিরাও 


৷ বিকেন্জ্ীরূত আথিক ব্যবস্থাকে আমরা রক্ষা করিব, তাহা হইলে আঁহিক সমৃদ্ধি 


| একটি বিশেষ সীমার নীচে চলিয়া যাওয়া মাত্র আমরা আপত্তি করিব। কিংবা 


| বদি বল! হয় যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন কেবল সমৃদ্ধিশালী দেশের জন্য, 
||! দরিদ্র দেশের জন্ত নয়, তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির বিস্তার-লিগ্মাকে 


| অং্ঘত রাখিবার কোনো উত্তম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে 
হইবে ৯৩। বলা বাহুল্য, এরূপ কোনো উপায়, কি ব্যক্তিসমাজে, কি রাষ্ট্রমমাজে 
আজও স্বীক্কৃত হর নাই। 

অতএব, জাতীয় আয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার 
পক্ষেই অপরিহার্দ। সেই সংগে ব্যক্তির জীবিকা-মানকে সভ্যসমাঁজের উপযুক্ত 
করিয়। তোলার আবশ্তকতাও অস্বীকার কর! চলে না। 
ৃ অবশ্য, গোটা দেশের সমৃদ্ধি কিত্বা! রক্ষার ব্যবন্থ। সম্বন্ধে না ভাবিয়া, ছোটো! 
| পন্লীগমাজজকে আমাদের সমৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার কেন্দ্র বলিয়!| ধরিয়া, লওয়া চলে। 
পূর্বে আমর! ভারতবর্ষের আর্থিক পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি 
তাহার মধ্যে এই কথাটাই প্রধান। কিন্তু গ্রামসমাজের পক্ষে এরূপ 
 পরিক্ল্পন! করার পক্ষে- কয়েকটি বাধা আছে। প্রথমত, গ্রামদমাজ যাহা! উৎপাদন 
করিবে, তাঁহার পরিমাণ বিনিময়ের সাহায্যে ( through exehange ) কতটা 
বাড়ানো সম্ভব, সে-কথা তাহার পক্ষে জানা অসম্ভব । দ্বিতীয়ত, মাথা পিছু 
উৎপাদনের পরিমাণ হাঁস ন! করিয়া গ্রামের সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকে গ্রামে কাজ 
দেয়া সম্ভব নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। তৃতীরত, যদি গ্রামসমাজের উৎপাদন 
দ্বার! গ্রামকে স্বাবলম্বী করা সম্ভবও হয়, তথাপি গ্রাবের শীষন-ব্যবস্থা। এবং 
দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাহার করের (৮) পরিমাণ, ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য 


৮৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


সামঞ্জস্তবিধানের ভার রাষ্টের হাতে রাখা অত্যাবস্তক। বস্তুত, রাষ্টিক প্রক্য 
(political unity ) বদি আমরা রক্ষা করিতে পারি এবং যদি যুক্তির উপর 
- তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবে আধিক এক্যকে ত্যাগ করিবার কোনো 
সংগত কারণ নাই) বরং আর্থিক পরক্যবন্ধন যাহাতে রাউ্্রিক পক্যেকে সুদুঢ়তর 
করে, ইহাই হইবে আমাদের লক্ষ্য। সারা প্রবন্ধে ঘুরাইরা ফিরাইয়া এই 
কথাটাই বলিতে চাহিয়াছি। ) 
k অতএব, গ্রাম-দমাজের আহিক জীবনকে পীড়িত ন! করিয়া বরং গ্রাম- 
: সমাজের আর্িক উন্নতির জন্যই, রা যাহাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও সমবণ্টনের 
ব্যবস্থা করিতে পারে, ইহাই হইবে স্বতন্ত্র ভারতের আিক সংগঠনের উদেশ্য । 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা সংগত, এবার তাহাই 
বিবেচন! করিতে হইবে৷ 


আমরা দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসীর জন নৃনতম জীবিকার 


মান সংগ্রহ করিতে হইলে ভারতবর্ষের জাতীয় আয়কে বর্তমান পরিমাণ হইতে | 


বহুগুণে বাড়াইতে হইবে। প্রাকৃমুদ্ধকালীন দ্রব্য হূলা-মান অনুসারে 
ভারতবর্ষের জাতীয় আয় অন্তত ৩৮০০ কোটি টাকা না হইলে তাহার সমস্ত 
লোকের পক্ষে ন্যুনতম জীবিকার দাবি মেটানো অসম্ভব । লক্ষ্য করিতে হইবে 
যে, এই আয় একান্ত সমভাবে বর্টিত হইলেই মাত্র আমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে 
গাঁরে। দ্বিতীরত, দেশরক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার জন্য আয়ের যে অংশ রাষ্রের 
প্রাপ্য, এই হিসাবের ব্যবস্থার মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। তৃতীয়ত, স্বাভাবিক 
নিয়ম অনুসারে প্রতি বংসর ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়। যাইতেছে 
তাহাতে জাতীয়' আয় (এবং মাথাপিছু আর) যাহাতে তাহার সহিত তাল রািয়া 
বাড়িতে পারে, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক সংগঠনে ইহার ব্যবস্থা থাকা একান্ত 
আবশ্তক। অবপ্ত, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টাও 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৯ 


বাঞ্চনীনন; কিন্ত আথিক সংগতির সীমা অতিক্রম করিরা ন! যাওয়া পর্যন্ত এরূপ 
৷ চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই। 
| এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোস্বাই-পরিকল্পনার রচয়িত্বৃন্দ যে জাতীয় 
আয়ের নূনতম পরিমাণ ৬৬০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাকে 
| অতিরঞ্জিত কিংবা অযথা বাহুল্যের বিধান বলিবার সংগত কোনো কারণ নাই। 
1 বস্তুত, জাতীয় আয়ের বুদ্ধি কী পরিমাণ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ 
গাঁকিলেও আয়ের পরিমাণ যে আরও বহুগুণ বাড়ানো একান্ত আবশ্যক, সে সম্বন্ধে 
| মতভেদের অবকাশ নাই। 
.. জাতীর আয়ের পরিমাণ বাঁড়াইবার জগ্ত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিই একমাত্র 
পথ, কিন্তু সেই উৎপাদন-পরিমাঁণকে উপযুক্ত বিনিময়ব্যবস্থা ছারা প্রসারিত করা 
 চলে। উৎপাদন-পরিমাণ বুদ্ধির জন্ত একদিকে যেমন কর্মাভাব-পীড়িত শ্রমিক, 
৷ অনাবাদি জমি এবং অযথ| সঞ্চয়কে (০৭০৭৪) উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা 
আবগ্তক, অন্যদিকে তেমনি মূলধন সঞ্চয় এবং উৎপাদনবৃদ্ধির অন্য মূলধন নিয়োগও 
. আশিক ব্যববস্থার অপরিহার্য অংগ; বস্তুত অযথা! সঞ্চয়কে মুলধনের অন্তর্ভ.ক্ত 
বলিয়া ধরিয়া! লইলে, একমাত্র মুলধন সংগ্রহ এবং তাহার উপযুক্ত নিয়োগকেই 
আমাদের সকগ ভবিষ্যৎ অমস্তার মুলবিন্দু বলা যাইতে পারে। 
২. পূর্বেই মূলধন সংগ্রহের সমন্তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ৯৪। 
+ আঁমর দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের পক্ষে নিজস্ব তহবিল হইতে মুলধন নিরোগ 
করিয়া দ্রুত আথিক অগ্রগতির কল্পনা করা অনেকাংশে অবৌক্তিক। এ সম্বন্ধে 
৷ সুবিখ্যাত বোশ্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা যেরূপ আশাবাদীন৫, আমাদের 


পক্ষে সুলবন সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে সেরূপ উচ্চ আশা পোবণ কর! সম্ভব 


২. নয্ন। সেইজগ্য, যদি গণতান্ত্রিক রাই হিষাবে ভারতকে আধিক সমৃদ্ধি গড়িয়া 
তুলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিকাশের পথ দীর্ঘতর হইবে বলিয়া আমরা 
 মনেকরি। কিন্তু লক্ষ্য স্থির থাকিলে এবং পরিকল্পনায় মারাত্মক ক্রুটি ন| ঘটিলে 
চা এই উপায়েই দৃঢ়সুল আর্ধিক সংস্থা গড়িয়। তোলা সম্ভব! বস্তত ভারতবর্ষের 


৯০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 
ভবিষ্যৎ আধিক সংস্থাকে আমর! ছ ই টি সময়-বিভাগে ( time-periods ) 
ভাগ কর! সংগত মনে করি। প্রথম যুগ _্ব্ন মূলধন-বিনিয়োগ এবং মুলধন ! 
সঞ্চয় গড়িয়া তোলার যুগ ; দ্বিতীয় যুগ__বিপুল মুলধন-বিনিয়োগ এবং বৃহৎ 
শিন্ন গড়িয়া তোলার যুগ। এই যুগবিভাগকে স্বীকার করিয়। লইলে আমাদের 
পরবর্তী বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। | 

প্রথম যুগে আমাদের পক্ষে বৃহদাকার শিল্প গড়িরা তোলা" কিংবা জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ ভাবে উন্নত করিবার চেষ্টা সাময়িক ভাবে 
ত্যাগ করিতে হইবে। এই যুগে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে, জনসাধারণের - | 
বর্তমান (e২৪৪ ) জীবিকামানকে আর ক্ষুপ্ ন] করিয়া বর্তমান-মুলধন-সম্পন্‌ 
যথাযথভাবে নিয়োগ, এবং ইহারই মধ্য হইতে নূতন সুলধনের সন্তাবনা গড়ি! 
তোগ!। অর্থাৎ বর্তমান মূলধন-সম্পদ্‌ কী ভাবে, কোন্‌ পথে নিয়োজিত হইলে: 
তাহার খারা ভ বি য্য ৎ মুলধন-বৃদ্ধির সহায়তা ঘটিবে তাহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিরাই আমাদের প্রথম যুগের পরিকল্পনা নির্ণীত হওয়া উচিত। জাতির 
সামাগ্ত মুলধন-সম্পদ্‌ যাহাতে বিলাস দ্রবোর উৎপাদনে কিংবা অনাবগ্তক I 
আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত না হয়, কিংবা একেবারেই অধধা-সঞ্চয়ে 
(৮০৪৭৪) পর্যবসিত ন! হয়, সেই উদ্দেশ্যে মুলধন-বিনিরোগ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে 1] 
স্বত্ব ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। অতএব, যে মূলধন“ বিনিয়োগ 
প্রণালী দ্বারা আভ্যন্তরীণ জীবিকামানের উন্নতি হয়, অথচ মূলধন সঞ্চয়ের 
সহায়ত! না ঘটে, তাহা সাময়িকভাবে পরিহার করাই হইবে আমাদের 
কর্তব্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পর্যাপ্ত মুলধন-বিনিয়োগ দ্বারা হয়তো কৃষকের আয়-বৃদ্ধি 
ঘটানো অসম্ভব নয়, কিন্তু বদি প্রমাণিত হয় যে, এই আয় হইতে সঞ্চয়-বৃদ্ধির 1. 
সম্ভাবনা নাই, তাহ হইলে জীবিকা সমৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে বর্তগান অবস্থায় || 
ফেলনা রাখিরাও, সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । পক্ষান্তরে, 
যেভাবে মুলধন বিনিয়োগ করিলে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য ( exports ) 
বাড়িতে পারে৯৬, তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত অপরিহার্য । 
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অর্থাত, প্রথম যুগে মুলধন বিনিয়োগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য উদ্ন্ত সঞ্চয়ের সৃষ্টি 
করা মাত্র, জীবিকা সমৃদ্ধির বিধান নয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ভারতীয় 
রগ্তানি-বাণিজোর উন্নতি সাধন, বিলাসদ্রব্যের আমদানি. নিরগ্রণ, ব্যাক্তিগত 
মূলধন-বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ এবং নাতি-উগ্র করনীতি একান্ত আবশ্যক। এ যুগে _ 
: অঞ্চয়-স্্টির জন্যই ধনিকের সহিত একট! আপোষ-মীমাংস] করিয়া চলিতে 
 হইবে__উগ্র করনীতির দ্বারা পীড়িত হইয়! যাহাতে সে সঞ্চয-বিমুখ না হইয়া 
পড়ে, তাহার ব্যবস্থা, করিতে হইবে। অতএব, বিক্রয়-কর (3815 123) এবং 
. আয়-করের সংশোধন (adjusted income tax) দ্বার! ধনিকের ব্যয়-পরিধিকে 
[ সংকুচিত করিয়া তাহার সঞ্চয়ের পরিধিকে বাড়াইবার বাবস্থা করা হইবে এ 
যুগের কর-নীতির সুখ্য উদ্দেশ্য । এই সঞ্চয়ের ভিত্তির উপরই স্বতন্ত্র ভারতের 
অর্থ নৈতিক সংগঠনকে দীড় করাইতে হইবে । 
বলা! বাহুল্য, এ যুগে অধিকতর উগ্র উপায় অবলম্বন করিয়া সাম্যসংস্থাগন 
কিংবা! সঞ্চয় সংগঠনের নিদেশ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম; কিন্তু যেহেতু 
ভারতীয় শিল্প ধনতঙ্ত্ের ভিত্তিতে গড়ি! উঠিয়াছে, এবং তাহার সংগঠন অত্যন্ত 
ক্ষুদ্রাকৃতি, সেই হেতু রাষ্ট্রের পক্ষে উৎপাদন-মাত্রাকে ব্যাহত ন! করিরা উগ্রতর 
নীতি অবলদ্বন কর! সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে না| বস্তুত, আমাদের 
কল্পনায় বর্তমান আরমাত্রার মধ্যে থাকিয়া! সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র 
কেবল জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে এবং বর্ধিত আয়কে রাষ্ট্রের নির্দেশ মতো 
নিযুক্ত করিয়াই প্রকৃত সাম্য সংস্থাপন করা সম্ভব । 
৷ আমাদের প্রথম যুগের পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আর, জাতীয় সঞ্চয়, 
৷ আমদানি-রপ্তানির হিনাব এবং জাতীর সঞ্চয়ের উপর করনীতির প্রভাব, ইত্যাদি 
বিষয়ে সঠিক তথ্য নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক | ৯৭ এ যুগের পরিকল্পনাকে সাফল্য. 
মণ্ডিত করিবার জন্য উপযুক্ত সরকারী খণ-নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নিযনন্ত্রণাধীনে জাতীয় 
সুলধন-বিনিয়োগ-নীতি গ্রহণ একেবারেই অপরিহার্য । রাষ্ট্রের হাতে মূলধনের 
পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঞ্চয়কে বাধ্যতামুলক 
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ভাবে রাষ্ট্রীয় খণে পরিণত করিবার ক্ষমতাও স্বতন্ ভারতীয় রাষ্ট্রের থাকা উচিত। 
এই প্রবন্ধে সংক্বুদ্ধির সমস্ত পথ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত 
নয়_কিংবা, সে সাধ্যও আমাদের নাই। কিন্তু প্রথম যুগে উপযুক্ত পরিমাণ 
সঞ্চয়ের স্ৃষ্টিই যে ভারতীয় আধিক সংগঠনের মৌলিক উদ্দেস্ত হইবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই। 

দ্বিতীয় যুগে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিবার জন্ঠ শিল্প- 
সংগঠন করাই হইবে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে 
থে, দ্বিতীয় যুগ আরম হইবার সংগে সংগেই যে প্রথম যুগা শেষ হইয়া যাইবে, এমন 
শয়। শিল্প-বিকাশের ধারার মধ্যে প্রথম যুগে সঞ্চয়ের প্রাধান্ত এবং দ্বিতীয় যুগে, 
ভোগের প্রাধান্য দিতে হইবে__ইহাই ছিল আমাদের যুগ-বিভাগ কল্পনার 
যুক্তিভিত্তি। কিন্তু ইহাকে একেবারে পরম্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি কালানুক্রম মমে 
করা অহুচিত হইবে। প্রথম যুগে, সঞ্চযকে প্রাধান্য দিলেও ভোগমাত্রাকে 
অতিরিক্ত কুন করা (বিশেষত, দরিদ্রের পক্ষে ) যেমন আমরা সংগত মনে করি 
নাই, দ্বিতীয় যুগে ভোগমাত্রাকে প্রাধান্ত দিলেও সঞ্চকে একেবারে অবহেলা করা 
আমাদের উদ্েখ্য নয়। যদিও, প্রথম যুগের পরিকল্পনা কিছুদূর অগ্রসর হইলেই 
কেবল দ্বিতীয় যুগের পরিকল্পনা সুরু হইতে পারে, তবু, দ্বিতীয় যুগ সুরু হুইবা - 
মাত্র প্রথম যুগের অবসান ঘটবে, এরূপ ধারণা অসংগত। কেবলমাত্র পরিপূর্ণ 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াই দ্বিতীয় যুগের শিল্প-সংগঠনের কাজে হাত দেওয়া যাইবে, 
এপ ভ্রান্ত ধারণার যাহাতে সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য এ কথা আমাদের স্পষ্ট করিয়া 
বোঝা উচিত যে, শিল্প সর্বদাই তাহার বৃদ্ধির উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিয়াই 
চলিতে থাকিবে। প্রথম যুগে এবং দ্বিতীয় যুগে, সেইজন্ত, কেবল মুলধন- 
বিনিয়োগ-নীতির তারতম্য ঘটবে মাত্র। 

প্রথম যুগে, সুলধন-বিনিয়োগ-নীতির লক্ষ্য ছিল, যাহাতে এমন সব শিল্পে 
মুলধন নিয়োজিত হয়, যাহার ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের দ্রুততম বৃদ্ধি ঘটে ; দ্বিতীয়: 
যুগে সুলধন-বিনিয়োগ-নীতির উদ্দেশ্ত অন্তরূপ। এ যুগে তাহার উদ্দেশ, যাহাতে 
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1 মুনতম সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া, ভোগমাত্রীকে যথাসম্ভব দ্রুত উন্নত করা যায়। - 
২ অৰ্থাৎ, এমন ধরণের শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র, 

: মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্ৰভৃতি স্বন্ন-সঞ্চ়ী শ্রেণীর আর-বুদ্ধি ঘটে । এ যুগে ক্র-নীতির 
8 উদ্দেগ্ও পরিবর্তিত হইবে। পুর্বে যেখানে সঞ্চর সংগঠনই ছিল করনীতির লক্ষ্য, 
এখন সেখানে ভোগ্য-বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য ভোগ্যের সংস্থান করাই হইবে তাহার 
|" মুখ্য উদদেগ্ত। বস্তুত, এ যুগে সরকারী আয় কিংবা খণ অপেক্ষা সরকারী ব্যয়" 
 নীতিই হইবে অধিকতর প্রয়োজনীর। এ যুগের প্রথম পাদে নিয়ন্ত্রণনীতি বহাল 
| থাকিলেও, ক্রমে মুলধন-বিনিয়োগকে জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া সম্ভব হইয়! দীড়াইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । অবশ্য, আথিক - 
| ' জীবনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে, কিংবা আথিক জীবনের 
কোনো কোনো অংশে রাষ্ট্রের পরিচালন! অপরিহার্য হন দাড়াইবে--এ বিষয়ে 
' পরে আমরা আলোচনা করিব । কিন্ত মুলধন-বিনিরোগের উপরে খর দৃষ্টি রাখা 
এ অবস্থায় আর প্রয়োজন হইবে না! 

দ্বিতীয় যুগের শিল্প-সংগঠনে মৌলিক শিল্প এবং ভোগ্যবস্ত উৎপাদনের 
মধ্যে কী ধরণের সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইবে, অর্থনীতিশান্তের ভিত্তিতে ইহা খুব 
গুরুতর, প্রশ্ন নয়। কেন না, বিশুদ্ধ অর্থনীতি শিল্প সমুহের মধ্যে গুণগত 
; গ্রভের দেখিতে অভ্যস্ত নয়; মুল্যের তারতম্য অন্ুসারেই দেশের শিল্প সংগঠন 
নির্ধারিত হয়, ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত । কিন্তু জনকল্যাণের দিক দিয়া এ প্রশ্নের 
' গুরুত্ব সামান্য নর । স্বতন্ত্র ভারত অবশ্য লঘু মুল্যে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য 
[যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু দেশরক্ষা এবং অন্তান্ত সমাজস্বার্থের খাতিরে, এ 
৷ চেষ্টাকে সম্পূর্ণ ফলবী করিয়| তোলা, যেমন অন্য: দেশের পক্ষে, তেমন তাহার 
18 পক্ষেও, অসম্ভব হইয়| দীড়াইবে। সেইজন্য, যাহাতে মৌলিক শিল্প এবং ভোগ্য-- 
| বস্তু উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্রস্ত-বিধানের ভার কেবলমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছার 
২. উপর নির্ভর না করে, এবং প্রথম হইতেই যাহাতে একটি যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির 
LL উপর এই উভয় প্রকার শিল্প সংগঠিত করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে উৎপাদন- 
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ব্যবস্থাকে একটি পূর্ব-কদ্িত পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্তক। বলা 
বাহুল্য, প্রথম যুগের পরিকল্পনার উদ্দে কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, 
অর্থাৎ শিল্প সংগঠনের কাজে হাত দিবার মতো উপযুক্ত মুলধন-সম্পদ্‌ যতদিন. 
না গড়িয়া উঠে ততদিন, এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা করা 
উচিত হইবে না। কিন্তু প্রথম হইতেই গন্তব্য পথের চিত্র জাকিয়া না লইলে ; 
পরম যুগ হইতে দ্বিতীয় যুগে পৌছিতে অযথা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা! । ডি 
এই দিক দিয়া বোদ্বাই পরিকল্পনার উদ্দে্ত অধিকতর সার্থক বলিয়া 
আমাদের মনে হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্যযূলক আধিক ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া 
মৌলিক শিল্প ও ভোগ্যবস্ত-উৎপাদনের মধ্যে সুটু সামগ্রস্ত রক্ষা কর! একপ্রকার 
অসম্তব। সেইজন্য, মৌলিক শিমের উৎপাদন-মাত্র! ও উৎপাদন-বিধির উপর 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে হইবে । অর্থাৎ, অর্থ নৈতিক জীবনের এই 
অংশটি (3৩০০) যাহাতে নিছক ব্যক্তিগত লাভাঁলাভের বিষয়বস্ত না হইয়া উঠে, 
রাষ্িক জীবনের পক্ষে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক । টু 
মৌলিক শিল্প বলিতে বোশ্বাই পরিকল্পনার রচয়িতার! যাহা বুঝেন, তাহার 
সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া সকলের পক্ষে অসম্ভব। রাষ্ট্র সকল অবস্থায়ই 
এই সকল শিল্পকে যে কোনো মুল্যে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিবে, এরূপ ধারণা 
পোষণ করা ঠিক হইবে না। এমন কি, দেশরক্ষার জন্যও যে সকল শিল্প একাস্ত 
প্রয়োজন, তাহাকেও উর তম-পরিমাণ উৎপাদনের অবস্থায় সর্বদা রক্ষা করা 
গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে অকর্তব্য। বস্তত, রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবল এই সকল শিল্প- 
পংগঠনকে টিকিয়া থাকিবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া, এবং প্রয়োজন 
হইলে, যাহাতে এই সকল সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারে; তাহার 
ব্যবস্থা কর|। সেইজন্য, বোগ্বাই পরিকল্পনার প্রণয়নকারী শিল্পপতিগণ যখন 
সিমেন্ট (৫m৷e৫) শিল্পকেও মৌলিক শিল্প বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে বলেন, তখন তাহাদের শ্ৰেণী-স্বাৰ্থ 
(vested interest) নিতান্তই প্রকট হইয়া পড়ে। বস্তুত, আমাদের গৃহ- 
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8 নিৰ্মাণ কার্ধের জন্য আমরা সিমেন্ট (cement) ব্যবহার করিব কি করিব না, 
এবং করিলে, তাহার সমন্তটাই দেশে উৎপাদন করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে 
/ সংগত হইবে কিনা, তাহা প্রধানত মূল্য-তুলনার (relative pice) উপর নির্ভর 
8 করিবে--ইহাই সংগত । এ 
| এই কারণেই রাষ্ অর্থ নৈতিক সুত্র অবলম্বন করিয়া মৌলিক শিল্পকে 
নিয়ন্ত্রিত করুক, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ইহাই আমাদের কাম্য; এবং রাষ্ট্র 
||| থাহাতে অহচিত মুল্য দিরা এই সকল শিল্পের প্রসার সাধনে ব্রতী না হর, সেই 
| জন্য এই সকল শিল্পের নির্ভার যন্্রবি, শ্রমিক এবং ক্রেতাদের দ্বার! সংগঠিত 
||! যৌথ এতি্ঠানের (৮০৪০৭৪) উপর ্তস্ত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু জরুরী 
||| অব্ছার, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে এই সকল শিল্পকে জ্রুত প্রসারিত 
৷ করিবার দায়িত্বও রাষ্টরকেই নিতে হইবে ।৯৮ 

বলা বাহুল্য, মৌলিক শিল্প গুলিকে শ্বল্নতম ব্যরে উৎপাদনের স্থুযোগ দিতে 
হইলে, তাহাদের বেন্দ্রীকরণ একান্ত আবশ্তক। বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিশি্প, 
| কিংবা বন্রশির, স্বভাবতই স্ব শ্ব প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। কিন্ত স্বন্নতম ব্যয় 
|, বলিতে আমরা যাহাতে কেবল কারখানা পরিচালনার ব্যয় ন! বুঝি, কেন্দ্রীভূত 
| শিব্যবস্থার জনত প্রয়োজনীয় সামাজিক ব্যয়, যেমন, নগর পত্তন, গৃহনির্মাণ 
এবং জনস্বাস্থ্য বিধানের ব্যয়ও যাহাতে ইহার অন্তভূক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা! 
 উচিত। মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব কিংবা “মালিকানা” (০wnership) 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, এরূপ ব্যরনিরধারণপদ্ধতির প্রতিষা হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভব 
| হইলে, শিল্প-নগরী গুলিকে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিতে 
| উৎসাহ দেওয়া রাষ্ট্রের কতব্য হইবে। ইহাও এক ধরণের বিকে্্ীকরণ 

মৌলিক শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা, ইহাদের 
| উৎপাদন-পরিমাণ ও নীতি-নির্ধারণের জন্য যৌথ নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা, এবং এই 
যৌথ নিয়ন্ত্রণে ক্রেতার (০০৪৬7) স্বার্থ রক্ষা করিবার গ্ররোজনীয়তা সম্পর্কে 
(উপরে যাহা বলিরাছি, তাহা হইতে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে রাষ্ট্রের কতৃত্ব সম্বন্ধে 
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রী 
আমাদের মতামত অন্মান করা বাইবে। ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের সমস্ত অংশের: 
উপরই রাষ্ট্রের একান্ত কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, কিংবা! সমস্ত ভোগ্য বস্তু রাষ্ট্রের: 
পরিচালনায় উৎপাদিত হোক__আমাদের বিবেচনায় ইহা অনাবগ্তক এবং 
অবাঞ্জনীয়। কিন্তু যেখানেই ব্যক্তিগত পরিচাশনার ফলে উৎপাদন-মাতরা হাস 
পাইবে এবং উৎপাদন ব্যয় অনাবগ্তক রূপে বৃদ্ধি পাইবে, সেইখানেই হস্তক্ষেপ ৷ 
বা রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য হুইরা দাড়াইবে। এই হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে কী 
আকার ধারণ করিবে, তাহা প্রথম হইতেই বলা অসম্ভব । কিন্তু যে সকল দিয় 
স্বভাবতই বৃহৎ আকার ধারণ করিবে, তাহাদের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ত. 
প্রকাশ্ঠ হিসাব দাখিলের আবশ্যকতা এবং রাষ্ট্রের তরফ হইতে পরিচালনার 
অংশতাগী হইবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। উপরস্ত, এই সকল শিরের মধ্যে | 
কোনো কোনো শিল্পকে বিকেন্দ্রীভূত, কিৎবা সমবার-উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত: 
করা চলে না, এমন নয়। কিন্তু ব্যয় ও মূল্য সম্প্কিত তুলনার দ্বারাই এই: 
পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লওয়| সম্ভব হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিল্প 
সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে উপযুক্ত বারনিধ্ণরণ-পদ্ধতির ব্যবহারই হইবে 
ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রথম কথা ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের 
পক্ষে, তাহার সামান্য মূলধন সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, যাহাতে অধিক 
মুল্য গিয়া উৎপাদন-পদ্ধতি-বিশেষকে রক্ষা না করিতে হর, তাহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখা নিতান্ত আবশ্যক ।৯৯ 
ঠিক একই কারণে একান্ত-স্বাবলশ্বী ভোগ্য-সংগ্রহের নীতিও (autarky) 
ভারতবর্ষের পক্ষে পরিবর্জনীয়। গোঁড়া স্বদেশি-বাদী যাহারা, তাহাদের স্বরণ 
রাখা উচিত যে স্বদেশের বৃহত্তর কল্যাণই অনেক সময়ে বিনিমর-নীতির সমর্থন 
করে।. এ বিয়ে গান্ধীজির মতামত একান্ত উল্লেখযোগ্য । যাহারা মনে করেন 
যে, গান্ধীজি সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য স্বদেশে উৎপাদন করিয়া, লইবার পরামর্শ দিয়া 
থাকেন, তাহার] ভুলিয়া যান যে, গান্ধীজি এক সময়ে ঠিক বিপরীত উপদেশই 
আমাদের দিয়াছিলেন। তিনি বপিরাছিলেন, 
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প্রধানত বিদেশী বলিয়াই বিদেশী জিনিষকে ত্যাগ করা এবং যে-জিনিব 
প্রস্তুত করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই, তাহা তৈরি করিবার জন্য সময় এবং 
অর্থের অপব্যবহার করা, নিদারুণ মূর্ধের কাজ। ইহাতে স্বদেশীর সার সতাকে 
অস্বীকার করা হয় ।* ১০০ 

যাহার! অর্থনীতিশাস্ত্রের La Of comparative advantage-এর সহিত 


| পরিচিত তাহারা বুঝিবেন, ইহার চেয়ে ভালো করিয়া এই 1৪৮-এর ব্যান 


| করা স্বয়ং রিকার্ডোর ( Ri০৪:০ ) পক্ষেও জন্তব হইত না। কিন্ত ব্যকতস্বাত্া- 


মুলক আধিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময় এই নীতি মানিয়া 


| চলে কিনা, তাহাতে সন্দেহ করিবার বহু কারণ রহিয়াছে। 


সেইজন্য, আন্তর্দা তিক বাণিজ্য ও বিনিময়কে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিঠিত 
করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু 
আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্র যদি দেশের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব আঁথিক সাম্য স্থাপন 
করিতে পারে, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করে, এবং বিদেশে 
বাণিজ্যদুত (০০৷৪খ1৪) নিয়োগ করিয়া লাভজনক বিনিময়ের দিও নিৰ্ণয় 
করিয়া দেয়, তাহ! হইলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে ব্যক্তিপ্রধান ব্যবস্থার উপর 
ছাড়িয়া দিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। অবশ্য, যতদিন আভ্যন্তরীণ 
শিল্পকে সামাজিক ব্যয়ের (৪০০21 ০০৪) ভিত্তিতে সংগঠিত না করা হয়, 
ততদিন পৰ্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা অসম্ভব ; 
এবং যেহেতু শিল্প ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল, সেই হেতু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার 
আবগ্যকত! যে একেবারেই কোনোদিন ঘুটিয়া যাইবে, তাহাও নয়।- কিন্তু নিয়ন্ত্রণ 
(০০ntrol ) এবং পরিচালনার ( management ) মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে, 
তাহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলা রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সময়েই শুরু সম্ভব হইয়া 
দাড়াইবে। 

উপরের আলোচনা হইতে এ কথা নিশ্চই পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়া! 
উঠিয়াছে যে, মৌলিক শিল্প কংবা ভোগ্য-দ্রব্য-শিল্প ( consumer goods 


FE 
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industries ), কাহার উৎপার্বনমাত্রা। কত হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ ভোগ্যব 
আমাদের দেশে উৎপন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য (129৩: ) এবং গতিরে 
(050০) স্থির করিয়া দেওয়া! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সকল একার শিল্পে 
আপেক্ষিক সন্তাবন! বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এরূপ পুর্ব-পরিকল্পনা নির্থ 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সংগে সংগে, অধিকতর সাম্য সংস্থাপনের ফর 
এবং উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন হেতু, বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয় 
পরিবতিত হইতে থাকিবে; আজ যাহাকে আমরা বড়ে! শিল্প বলিয়া মনের 
করিতেছি, কাল তাহাই হয়তো বিনা ক্ষতিতে রক্ষা! করা আমাদের পক্ষে অসন্ত 
হুইয়। দীড়াইবে। কিন্তু কতকগুলি :শিল্পক্ষে অন্তত অৎকুর অবস্থায় রক্ষা 
আমাদের একান্ত কর্তব্য, এবং আবশ্যক হইলেই, যাহাতে ইহাদের উৎপাদন বর 
- করা যায়, শিল্প-ব্যবস্থাকে এই ধরণে গঠিত করা নিতান্ত আবগ্তক। এই সকণ শিল্প 
মৌলিক শিল্প। ইহার মধ্যে কেবল যে যন্ত্রশিল্, খনিজ শিল্প, বিছ্যাৎউংপা 
এবং যানরাহন-শিল্প ধরিতে হইবে, তাহা নয়; কুষি-শিল্প এবং বন্ধ-উৎপা। 
ব্যবন্থাও এই হিসাবে মৌলিক শিল্পের অন্তভু ক্র । র্‌ 
পুর্বে বলিয়াছি, (পৃ. চুয়াল্লিশ রষ্টব্য )খাগ্ ও বন্ধ শিল্পের অস্তিত্ব বজা! 

রাখা শুধু যে রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাহা নর, ইহা গ্রামণমাজেরও কর্তবা-_এবং গ্রা 
সমাজ যাহাতে নিজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে পারে, সেইজন্য এই 
দুইটি শিল্পের বথাসন্তব বিকেন্্রীকরণ বাঞ্চনীয়ও বটে। এই দিক্‌ দিয়া, এ ] 
সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে, অন্ন ও বন্ত্র শিল্পকেই একমাত্র “মৌলিক শিল্প” বলিতে! 
বাধা নাই। 
যাহা হোক্‌, পরিকল্পনার এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে সামগ্রন্ত রক্ষা করি! 
চলিতে হুইলে এবং দ্রত-পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক জগতে শিল্পব্যবস্থ 
স্ব্তম সামাজিক ব্যয়ের ( minimum social cost ) ভিত্তিতে সর্বদা পি 
চালিত করিতে হইলে, একটি সর্বক্ষণব্যাপী ( ০]e-5:৷০ ) পরিকল্পনা কারী 
প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজন । এই প্রতিষ্ঠান স্বদেশ ৪ বিদেশের শিল্পসংস্থা ও 
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উৎপাদন-্যায়ের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের আধিক সংগঠনের 
' নিদেশ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ইহার মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌, রাসায়নিক, 
js যন্তবিদ্‌, শিল্প-পরিচালক, শ্রমিক এবং ক্রেতার আসন থাকিবে। ইহার আলোচনা- 
_ বলী যথাসম্ভব জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হইবে। যে কোনে! ব্যক্তিকে সাক্ষ্য 
দিবার জন্য ডাকিবার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানের থাকিবে। বিশেষ বিশেষ 
: বিষরে সামরিক (৪41০০) প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিবে। 
ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইহার সভাপতি হইবেন এবং 
; এই প্রতিষ্ঠানের অভিমত না৷ লইয়। কোনে! আইন গেশ করিবার ক্ষমত] তাঁহার 
থাকিবে না। এই প্রতিষ্ঠানের দপ্তর ( secretariat ) হইবে স্বদেশে ও বিদেশে 
 নহুবিস্তুত। অর্থনৈতিক জীবনের চাবিটি এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই স্যন্ত রাখিতে 
 হুইবে। 
আমাদের মনে হর, স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্য কোনো 
বাধাধর! নক্স (Plan ) তৈরি করার চেয়ে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান কী 
_ ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই কথ! চিন্তা করাই আমাদের শিল্প-নায়ক:ও 
" অর্থনীতিবিদ্গণের বর্তগান কর্তব্য । 


| 
| 
| 
| 


বিগত অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে নানা প্রসংগে বেকার সমস্তার আলোচন! 
উথাপন করিবার অবকাশ ছিল, কিন্তু সমস্তাটি এমনই গুরুতর যে একটি পৃথক্‌ 
: অধ্যায়ে এ সমস্তার পর্যালোচনা করাই সংগত বলিয়া! মনে হইয়াছে। পুর্বে 
এ কথা বলা হইয়াছে যে, জাতীয় আরের ন্যুনতম মাত্রার পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত 
মে বেকার-সমগ্তা, সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে তাহ! প্রকৃত, বেকার-লমন্তা নয়। ইহার 
উদ্ভব অপর্যাপ্ত মুলধন-বিনিয়োগে, কিংবা শিলপব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত এক- 
। নারকত্বের (55009০15) দরুণ হইতে পাঁরে।. অথবা, উৎপাদন রীতির 
পরিবর্তন এই ধরণের বেকার-সমস্তার জন্ত দায়ী হইতে পারে। কিন্তু, প্রধানত, 


টিটি. 
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আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলেই দীর্ঘকালব্যাপী কর্মহীনত 
সমন্তার উদ্ভব হুয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় কেবল এই সকল কারণে 
কর্মহীনতা-সমস্তার উদ্ভব ঘটতে পায়ে 
স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের প্রথম যুগে রাষ্ট্র কতৃক মূলধন: 
বিনিয়োগ নীতির ভার গ্রহণের আবশ্তকতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচন! 
করিরাছি। এই যুগে কর্মহীনতা-সমন্তার সম্পূর্ণ সমাধান হওয়া অসম্ভব। কিন্ত 
পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য রাখা: উচিত, যেন মুলধন-বিনিয়োগের প্রাথ 
উদ্দেশ্য (এই যুগে, সঞ্চয়সংগঠন ) ব্যাহত না করির] যথাসম্তব-অধিক 
কর্মসংস্থান কর] সম্ভব হয়। অর্থাৎ, মুলধন-বিনিয়োগের জন্য, যে-সব 
কর্মসংস্থান-স্ুচী (employment index ) উঁচুতে, সেই ধরণের শিল্পবে 
প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য । এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, যতক্ষণ 
মুলধন-বিনিয়োগ-নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্ত অন্যরূপ, ততক্ষণ পর্যন্ত বেকার-সম 
সম্পূর্ণ বিলোপ আমরা আশা করিতে পারি না। মুলধন-সঞ্চয় পর্যাপ্ত না হণ্যা 
পর্যন্ত, শিল্পকে সরলতর (1598 round-॥bout ) করিয়া বেকার-সমস্তার 
সমাধান করিবার কল্পনা অদুরদশিতার পরিচায়ক মাত্র ।১০১ - এ যুগে বেকার: 
সমন্তাকে যাহাতে খানিকটা লঘু করা যায়, নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিকে সামাজিক: 
সাহায্যের দ্বারা কোনো! রকমে বাচাইয়া রাখা যায়, তাহাই হইবে পরিকল্প 
উদ্েশ্। 
এই ধরণের সামাজিক সাহায্যের দ্বার! ব্যক্তিচরিত্র যাহাতে বি 
ক্ষণ না হয়, সেই উদ্দেগ্ডে বিকেন্্রীতৃত স্বায়ত্ত'প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই সাহায্যের 
বণ্টন বাঞ্ছনীয়। লোকায়ত্ত গ্রাম-সমাজ গড়িরা,তুলিবার জন্য এই সাহায্য-দ | 
ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র যন্ত্র-স্বরূপ “ব্যবহার করিতে পারে। সম্ভব হইলে, গ্রামসমা | 
নিজেই যাহাতে এই সাহায্য-দানের দারিত্ব গ্রহণ করে, তাহার ব্যাবস্থা করাই 
বাঞ্ছনীয় । আমাদের মনে হয়, এইরূপ অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর গ্রামসমা! 
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| সাহায্যের বিনিময়ে কর্মহীন ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রামের সাধারণ অনর্থ নৈতিক 
| (n০n-e০০n০miIc ) বিকাশের কাজ করাইয়া! লওয়! চলে। 
.. যাহাই হুউক্‌, কর্মাভাব-সমন্তাকেই প্রধান সমন্তা মনে করিবার মতো অবস্থা 
এখন আমাদের নয়, এ কথ! বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন। এমন কি, দ্বিতীয় 

যুগের শিল্পসংগঠনেও কর্মাভাবকেই প্রধান সমস্ত! বণিয়া মনে ন! করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । তথাপি এই যুগে, যে সকল শিল্প ব্যক্তিগত ব্যবস্থার দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহারা যাহাতে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা লাভ করিতে পারে, 
৷ ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার দ্বার! পীড়িত হইয়া অকারণ বেকার-সমস্তার সৃষ্টি না 
করে, সেদিকে নজর রাখা পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের অগন্ততম প্রধান কাজ হইবে । 
আবশ্যক হইলে, ব্যক্তিপ্রধান শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও সমর্থন 
করিতে হইবে। শিল্পের যে অংশেই অকারণ প্রতিযোগিতার ৯০২ স্থষ্ট 
হইতেছে, সেই অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার কর! রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । 

পুর্ণ নিয়োগের ( full employment ) জন্ত যে পরিমাণ মূলধন সঞ্চয়ের 
প্রয়োজন, কেবল তাহার ব্যবস্থা! হইবার পরেই আভ্যন্তরীণ কারণে বেকার- 
সমস্তার সৃষ্টির প্রতি রাষ্ট্রের তীক্ষ দৃষ্টি দেওর! সংগত। কিন্ত প্রথম হইতেই বহিরা- 
গত কারণে তাহার পরিকল্পনা যাহাতে বিধ্বস্ত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টিৰান করা 
রাষ্ট্রের কর্তব্য । পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানকে প্রথম হইতেই বিদেশী শিল্পের গতিপ্রক্কৃতি 
সম্বন্ধে অবহিত হইয়া পরিকল্পনার নির্দেশ দিতে হইবে। যে জিনিস বিদেশ 
হইতে আমদানি কর! অধিকতর লাভের, তাহা যাহাতে স্বদেশে উৎপাদন করিবার 
ব্যবস্থা ন হয়, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকিয়া মুলধন-বিনিয়োগ নীতিকে পরিচালনা 
করা তাহাদের কর্তব্য হইবে। - এই উদ্দেগ্ডে বথাবথ ব্যয়নিধাঁরণ নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ একান্ত আবগ্তক । 

কিন্তু শিল্প-ব্যবস্থা তে স্থাণু ( (5688০ ) নয়; অতএব, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি 
বিদেশী প্রতিযোগিতার চাপে ভ্রুত বিধ্বস্ত না হয়, এ দিকে দৃষ্টি দেওয়াও 
. পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কতব্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থ নৈতিক 


১০২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


সংগঠনকে সহজে পরিবর্তনশীল (2580) অবস্থায় রাখার যথাসম্ভব ব্যবন্থ 
করিতে হইবে । কিন্ত এক শিল্প হইতে অন্ত শিল্পে কিংবা এক শিল্পরীতি হইতে 
অন্ত শিল্পরীতিতে যাইবার পথে, যাহাতে দ্রুত বেকার-সমস্তার প্রসার না ঘটে; 
সেইজন্য বিধিবন্ধ পরিবতনের ( conditioned 021731000.) উপায় হিসাবে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বিস্তার করিতে হইবে। 
এই নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ (e১০৬ ) হিসাবে ‘সাময়িক’ গুদ্ধ (1976/5 ) এবধ 
পরিমাণ নিদেশি-পন্থার (0০৫৩) ব্যবহারই বাঞ্চনীয়। এখানে “সাময়িক! 
বলিতে সব ক্ষেত্রেই যে কয়েক বৎসর মাত্র বুঝাইবে, তাহা নয়। কোনে! 
শিল্পের বেলায় এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ একজীবনকাঁলব্যাপী (ener৪৮i০৷ ) কিংব 
তাহারও বেশি সময়ের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্র 
নির্দিষ্ট সময় অস্তে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হওয়া! বাঞ্চনীয়। বর্তগান 
প্রচলিত “বিবেচনামূলক সংরক্ষণ"-নীতির সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিবে, 
পার্থক্যও অনেক। প্রথমত, শিল্পের সংরক্ষণের জন্ত তাহার নিজের 
উদ্তোগী হইবার এরয়োজ্জন নাই; পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে শিল্পের প্র 
কিংবা সংকোচন, পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই নিয়মিত হইবে। দ্বিতীয়ত 
. যেসকল শিল্পের সংকোচন জাতীয় স্বার্থের জন্য আবশ্যক, তাহাদের সংকোচন 
যাহাতে কাহারও ক্রুত কর্মচ্যুতির কারণ ন! হয়, রাষ্ট্রের পক্ষে সেই ধরণের বিধ 
' প্রণয়ন করা আবশ্যক হইবে। তৃতীয়ত, ‘মৌলিক শিল্প” গুলির অস্তিত্ব যাহাতে 
একেবারে লুপ্ত না হইয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের বিকাশকে সহ 
ত্বরান্বিত কর! চলে, পরিকল্পনাকে সেই ভাবে গঠন করিতে হইবে। সাধার 
নীতি হিসাবে, এই সকল শিল্পকে বাচাইয়া রাখিবার জন্ত প্রধানত মুল্যসাহায্য 
নীতির (50151% ) আশ্রয় গ্রহণ করাই সংগত। কিন্ত বিশেষ বিশেষ গতর 
পরিমাণ-নির্দেশ-পন্থার (9০৮৫৩) আশ্রয় নেওয়াও অনুচিত হইবে না 
বিদেশের সহিত এই মর্মে চুক্তি (commercial (৩৪0৩9) সম্পাদন করিব 
জন্য স্বতন্ত্র ভারতকে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে ৷ E 
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সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আন্তর্দাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বান এলোঁমেলে! 
(৭০৮৭৮৭৮৭ ) সংরক্ষণ প্রথার অবসান ঘটিবে এবং সর্বাঙ্গীণ শিল্প-পরিকল্পনার 
একটি অংগ হিসাবে প্রয়োজন হইলে ‘সাময়িক’ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে 
. হইবে ।১০৩ সংরক্ষণের আঙ্গিক (15০18 রূপে শুন্কনীতি (21 ) 
অপেক্ষা পরিমাণ-নির্দেশ-নীতি (৬০৪5 ) কিংবা মূল্য-সাহায্য-নীতিই অধিকতর 
বাঞ্চনীয়। 
পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রামপমাজের আধিক জীবনে অন্ন ও বস্ত্র 
শিল্পকে মৌলিক শিল্প বলা চলে । এই হিসাবে, এই সকল শিল্পকে উপযুক্ত 
. আকারে রক্ষা। করিবার ক্ষমতা গ্রামসমাঁজের উপর স্যন্ত হওয়া! উচিত। লোকায়ান্ত 
গ্রামসমাজের বিকাশ হইবার সংগে সংগে অন্ন ও বস্ত্র ব্যাপারে গ্রামকে বথাষস্তব 
স্বাবল্বী করিবার চেষ্টা আরম্ভ হওয়া! সংগত ৷ কিন্তু উপর হইতে জোর করিয়া! 
স্বাবলন্থন শিক্ষণ দিবার চেষ্টাও বার্থ হইতে বাধ্য। সাধারণ নীতি হিসাবে, 
মূল্যের তারতমাই গ্রামসমাজের আঁত্থিক সংগঠনের প্রক্কৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। 
ক্ৰমে গ্রামসমাজের স্থাতন্্রা-চেতনা বাঁড়িবার সংগে সংগে এই ধরণের অর্থ নৈতিক 
মুক্তি লাভের আকাঙ্ষ! জাগ! অসম্ভব নয়।১০৪ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
ব্যবস্থা হইলে নিছক মূলাতুলনার দিক্‌ দিয়াও হয়তো তাহাতে আপত্তি করিবার 
কিছু থাকিবে না। বাহাই হোক, সমাজ ক্ষুদ্ৰই হোক আর বৃহৎই হোক, স্থায়ী 
৷ বাবস্থা হিসাবে অতিরিক্ত মূল্য দিয়া স্বাবলম্বন অর্জনের কল্পনাকে আমর! সমর্থন 
.. করিতে পারি ন!। কিন্তু যেখানে বিবেন্দ্রীতৃত এবং কেন্দ্রীভূত বস্ত-উৎপাদন 
রীতির মধ্যে ব্যয়পার্থক্য সামান্য, সেখানে যূল্য-দাহায্য-নীতির ( subsidy.) 
সহায়তায় বিকেন্দ্রীভৃত বন্ত-শিল্পকে উৎসাহ দেওয়াকে মারাত্মক ক্রটি বলিয়াও মনে 
করি না। তবে, এই মূল্যসাহায্য (৫১54৮) গ্রামসমাজ নিজস্ব তহবিল 
হইতে নিজের মুক্তিপন্থা বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় করিবে, ইহাই স্বাভাবিক 
ও সংগত । 


১০ 


১৯৪ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের অন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা 
প্রতিষ্ঠান, যথাযথ মূলধন-সঞ্চয় ও মূলধন-নিয়োগ-নীতি এবং ক্রমাগত-পরিবর্তনশীল 
(dni) শিল্প সংগঠন-রীতি, ইত্যাদির আবশ্যকতা! সম্বন্ধে আমর! গত ছুই 
অধ্যায় ধরিয়া অনেক কিছু বলিয়াছি। কিন্তু ইহার সংগে্লেংগে, সমান্তরাল নীতি 
হিসাবে, উগ্র সম্পত্তি-বৈষম্য (inequality ০f Property ) এবং গুরুতর আয়- 
বৈষম্য ( inequality of incomes ) দুর করিবার উপায়ও যে অবলম্বন কর! 
আবশ্যক, সে কথা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। বস্তুত, 
থে মূল্য ও ব্যয়ের ইংগিতে আর্থিক জীবনকে গঠন করিতে হইবে, তাহাই যদি 
আয়-বৈষমা এবং সম্পক্তিবেষম্যের দ্বারা বিকৃত হয়, তাহা! হইলে আথিক 
জীবনকে যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনো উপায় থাকে না। সেইজন্ত 
পরিকল্পনার অংগ ও নির্দেশক হিসাবে, আয়ের তারতম্য বন্বস্বীর অঙুসন্ধান 


সংকলন কর! পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য ৷ 
সাম্য-সংস্থাপনের চেষ্টা বিশেষ ভাবে আমাদের পূর্বকথিত “রি > এ 


গোড়া হইতে আরম্ত করিতে হইবে। আমাদের 1 আয়ের 
তারতম্য অপেক্ষ! সম্পত্তির তারতম্য দুর করা *অধিক আবতক- এবং অধিকতর 
দুরূহ । বস্তুত, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সাম্য-সংস্থাপনের চেষ্টা কতদূর পর্যস্ত সফল 
হইতে পারে, তাহ বিবেচনা করাও সংগত । এ পথে দ্রুত এবং চমকপ্রদ সামা 
সংস্থাপনের আশা নিতান্তই অবাস্তব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেহেতু, উগ্র 
* কম্যুনিজমের উন্ভব হইবার মতো কোনো আভাষ এ দেশে পাওয়া যাইতেছে না, 
এবং যেহেতু কম্যুনিজম্কে সর্বাংগন্থন্দর ব্যবস্থা বলিতেও গুরুতর আপত্তি আছে, 
সেই হেতু সাম্য-সংস্থাপনের জন্ত গণতান্ত্রিক উপারকেই একমাত্র পথ বলিয়া 
আমাদের ধরিয়া লইতে হুইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে সাম্য সংগ্থাপনের 


ডি রায়ান স্বাদ এ বিতর me . 


বর্তমান সম্তাবন! কতদূর, তাহাই আমাদের এই অধ্যায়ে বিবেচনার বিষয় । ] 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ১০৫ 


ভারতবর্ষে সম্পত্তি-বৈষম্যের প্রধান কারণ জমিদারি-প্রথা। আধুনিক যুগে, 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং য্রশিলের প্রসারও এই বৈষঘ্যকে বাড়াইরা দিয়াছে। 
অথচ, এই দেশেরই অনেক অংশে জমিদারের দেয় রাজস্থের পরিমাণ স্থায়িভাবে 
নির্ধারিত; এ দেশে মৃতের সম্পত্তির উপর কোনে! কর নাই।. এ দেশে অর্থ- 
1. বানের হাতে অর্থ নির্ধিবাদে সঞ্চিত হইতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির এমনই 
. মহিম1! এই সকল ক্ৰটটি অবশ এক দিনে দূর করিয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্ত 
. স্বতন্র ভারতের পক্ষে মৃতের সম্পত্তির উপুর কর (453 ০8৩5) ধার্য করা 
1. অন্তঘ প্রাথমিক কর্তব্য ; এবং এই কর যথাসম্ভব উচ্চ হারে নির্ধারিত হওয়া 
1. আবশ্তক। এই করকে নানা উপায়ে স্তর-বিন্তপ্ত (093৩৪1৩1) করিবারও 
 আবগ্তকতা আছে। বৰ্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃত কর-নীতি নির্ধারণ করিয়| দেওয়া 
আমাদের অভিপ্রেত নয়--কিন্তু স্বতন্ত্র ভারত যাহাতে এই “মৃত্যু-কর”কে আয় 
বাড়াইবার উপাঁগন মাত্র মনে না করে, যাহাতে ইহার সাহায্যে উগ্র সম্পত্তি-বৈষম্য 
প্রশমিত হুর, তাহার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 
পুর্বে বলিয়াছি, আয়বৈধমাকে আমরা সম্পত্তিবৈষম্যের চেয়ে কম গুরুতর 
সমস্ত বলিয়া মনে করি। কারণ, সম্পত্তিবৈষমা হইতে বিচ্ছিন্ন যে আয়বৈষমা, 
তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষে অত্যন্ত নগণ্য । বিশেষত, সে আয়বৈষম্য যে ক্ষেত্রে 
ক্ষমতার তারতমোর উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ক্ষেত্রে তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া 
দেওয়াও আমরা বাঞ্চনীয় মনে করি না। সেইজন্য, আরকরের (Income Tax) 
ভার যি মোটামুটি, অধিক-আন্ন-বিশিষ্ট লোকের উপর পড়ে, তাহ! হইলেই 
আমর! সন্ত । কিন্ত শিল্প প্রসার যদি ব্যাক্তিম্বাতস্ত্রোর ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে 
হয়, তাহ! হইলে আয়বৈধম্য যাহাতে উগ্রতর আকার ধারণ ন] করে,পুর্ব হইতেই 
তাহার ব্যাবস্থা করা প্রযো্ছন। আমাদের মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আয়করের সাহায্য 
৷ লইবার আগে শিল্পব্যবন্থার ভিতর দিয়া আথিকসাম্য কতদুর রক্ষা করা৷ সম্ভব, 
তাহা বিবেচনা কর! বাঞ্চনীর। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ধনিককে অবাধ অর্জন করিবার 
দিয়া পরে তাহার নিকট হইতে আরের মোটা৷ অংশ আবার করিয়া 


৬ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 
:_ লইবে,__এ ব্যবস্থার চেয়ে প্রথম হইতেই ধনিক যাহাতে শ্রমিকের সঙ্গে আর ভাগ 
করিরা নিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ বাবস্থা অধিকতর গ্ভার়লংগত। অন্ত কথার 
বলিতে গেলে, শিল্প ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের সমকতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। পূর্বে এক স্থানে, ইহাকেই আমরা নি র জর পের বি কে জী- 
করণ বলিয়াছি। 

পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পব্যবস্থার আলোচনা রি এ দেখাইতে চেষ্টা 
করিব যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্তঞ্ীল্কে রাষ্ট্রের সম্পন্তি (27০7৩:৮) কিংবা 
দপ্তর (department ) বিশেষে পরিণত করিবার আবশ্যকতা নাই। শিল্পের 
উপর শ্রমিক সাধারণের সমকতৃ্ধ স্থাপিত হইবার স্থধোগ দেওয়াই রাষ্ট্রের পক্ষে 
ষথেষ্ট। ধনিকের আয়কে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিবার পক্ষেও এ কথ! সমান 
সত্য। অবশ্য, কোনো কোনো শিল্পে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েই ক্রেতার নিকট 
হইতে অতিরিক্ত লাভের দাবি করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে হান্তক্ষেপ 
করিতেই হইবে । কিংবা, আকস্মিক কারণে অতিরিক্ত আয়ের ( windfalls ) 
উদ্ভব হইলেও রাষ্ট্রকে সে আয় ‘জন্দ” করিতে হইবে ৷ কিন্তু সাধারণ নীতি হিসাবে 
কঠোর আয়কর নীতি অবলম্বন করার আগে আভ্ান্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধির সাহায্যে 
সাম্য কতদুর সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার স্থুযোগ 
শিল্প-বাবস্থাকে দেওয়া রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য ১০৫ 

উপরের কথাগুলি বাণিজ্য-বাবস্থা সম্বন্ধে নিধিচারে প্রযোঞ্জা নগ্ন। কিংবা 
শিল্প যেখানে নিতান্ত কষুজ্াকৃতি ( যেমন, চাষের কাজে ) সেখানেও আয়বৈষম্য 
দূর করিবার জন্য শ্রমিকের ষংগঠনের উপর নির্ভর কর! সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটো 
ছোটো শিল্পে সরকারি বৃত্ধি-প্রতিষান (wages ৮০) গড়িয়া এবং বাণিজ্্যগত 
আয়ের উপর বিশেষ কর ধার্য করিয়া (ইহা! অসম্ভব হইলে সমবারবদ্ধ বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান [ co-operativé trading ৪৫৩7016$ | গঠনে সহায়ত! করিয়! ), এই 
সমন্তার সমাধান করা সম্ভব। মোট কথা, স্বাধীন আয়ের উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ 
করিবার সুযোগ এবং প্ররোজন যত অল্প হুর, ততই ভালো। এই দিক দ্বিরা 


হীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন... ৯৭ 
নিয়ন্ত্রণের অধীনে শিল্প সংগঠনের প্রসারে উৎসাহ দেওয়াই রাষ্ট্রের 


অবাধ'ধনতন্নের ভিত্তির স্থাপিত হোক্‌ ইহ! আমাদের কাম্য নর। শিল্প- 
ব্যবন্থার উপর সাধারণ নিযন্ণ, শিল্পবিকাশের গতি-নিয়ন্ত্র, এবং সংকোচনশীল 
শিল হইতে প্রসারণশীল শিল্পে প্রয়াসবিস্তার, ইত্যাদির দায়িত্বভার গণতহী রাষ্ট্রের 
উপর অর্গণ কর! ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। কেননা, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে 
৷ গণ্তন্ত্ৰপন্মত করিবার আগে, স্থায়ী ব্যবস্থা! হিসাবে, রাষ্রনিরপেক্ষ কোনো 
আধিক সংগঠনকে ধরিয়া রাখিবার মতো! ক্ষমতা আমাদের নাই। যর্বিও বা নান! 
শ্ষুদ কেন্দ্রে সমবায়বন্ধ আধিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি, তথাপি তাহাতে 
উপযুক্ত আধিক সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব ; পরন্ত শ্রেণী রা পীড়নে সে-বাবন্থা 
দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। এ কথা স্বরণ করা ভালো যে, রাষ্ট্রের দিকে যখন 
আমরা আথিক সমৃদ্ধির জন্য তাকাই, তখন, প্রকৃত পক্ষে নিজেদের দিকেই 
তাকানো! হু়-অত এব রাষ্ট্রকে ‘পর’ মনে করিয়া আধিক জীবনকে তাহার হাত 
হইতে মুক্ত করার চেষ্টা নিজেদের জীবনকে অনাবন্ক দুই থণ্ডে বিভক্ত করিবার 
চেষ্টা মান্র। বোধ হয়, ইহা সম্ভবও নয়। 

কিন্ত রাষ্ট্রের সাধারণ এবং সর্বাংগীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে 
নিয়ন্ণ হইবে বিকেন্ত্ীকুত | ইহার অর্থ এই নয় যে, রা তাহার ক্ষমতা অন্তান্ত 
সংগঠনের হাতে তুলিয়া দিবে,_ইহার অর্থ শুধু এই যে, জনসাধারণের স্বাধীন 
সমবায় সমূহ ক্ষত্ৰ ক্ষুদ্র আকারে গড়িয়া উঠিলেও, বেহেতু রাষ্ট্র গণতনসন্মত, 
সেই হেতু এই সকল সমবার ক্ষমতার অংশ নিজেরাই আকর্ষণ করিয়া লইবে। 
নিয়ের সংগঠনে এই সকল সমধারই প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, রাষ্ট্র কেবল 


১০৮: স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


নির্দেশ দিবে ও সামগ্রস্ত বিধান করিবে মাত্র । রাষ্ট্রের ইচ্ছা এই সকল সমবায়ের 
ইচ্ছার সমন্বয়মাত্র হইবে, এবং বিরোধের আভান কখনো! কখনো দেখা দ্বিলেও 
প্রকৃত বিরোধের উদ্ভব কখনোই হুইবে না। 

এই সকল সমবায়ের মধ্যেই ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্থান খুজিয়া পাইবে। 
ব্যক্তিপ্রধান ধনতন্ত্রে যে ধরণের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, এ ব্যবস্থায় সেরূপ হইবার 
সম্তাবন1 নাই। কিন্ত ব্যক্তি যাহাতে তাহার সমী' উপর তাহার 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ তাহাকে দেওয়া হুইবে। 
বস্তুত, কেবল আধিক ব্যবস্থা হিসাবে নয়, শিক্ষার অংগ হিসাবে এবং গণতন্ত্র- 
বিকাশের জন্যও ইহা আবশ্তক। অধ্যাপক জোড্‌ (0০70) সত্যই বলিয়াছেনঃ 

“রাধ্যন্ত্রটিকে আকারে ছোট করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ তাহার নিজের 
চেষ্টার ফলাফল বুঝিতে পারে। যেন সে বুঝিতে পারে যে, সমাজ তাহার 
ইচ্ছার দ্বারাই পুনর্গঠিত হইতে পারে, কেন না, সমাজ তো! তাহারাই।” ১০৬ 

স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠনে এই নীতিটাকে 
প্রাধান্য দিতে হইবে। 

এই উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবন্থার নূতন কাঠামো গড়িয়া তোলা আবশ্তাক । অবাধ 
ধনতস্ত্রে যেমন ধনিকের ইচ্ছার দ্বারাই শিল্পের গতিবিধি নির্ূপিত হয়, কিংবা 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় যেমন রাষ্ট্র নিযুক্ত তন্বাবধারকের দ্বার! শিল্প-পরিচালনার 
' কল্পনা কর! হয়, আমাদের বিবেচনায় তাহার কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের 
মনে হয়, নূতন শিল্প এবং নূতন প্রণালী পরীক্ষা করিবার অন্ত বাক্তির যথেষ্ট 
স্বাধীনতা থাকা উচিত। ব্যক্তি যেন রাষ্রনিযুক্ত তন্বাবধারক-ক্ূপে নিজের দ্বায়িত্ব 
লঘু করিয়া দেখিতে অত্যন্ত ন! হয়, তাহারও ব্য! করা কর্তধা। শেইজন্ত, 
শিল্পগঠনের উদ্ভোগকে ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আঘিক 
সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থার, রাষ্্ার মুলধন-বিনিযোগ-নীতির দ্বারা এই উদ্ভোগ 
নিয়ন্ত্রিত হওয়াও অত্যাবস্তক। অর্থাৎ, ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো! পথে মূলধন- 
বিনিয়োগ করিবার স্বাধীনতা আর স্বীকৃত হওয়া অসম্ভব । দ্বিতীয়ত, শিল্প- 


বির কার ও জবর শনি নন ১০৯ 


ব্যবস্থার ততাবধাযককে একান্তভাবে নিজের খুদিমতো চলিতে দেওয়াও অসম্ভব। 
_ সেই উদ্দেশ্যে, শ্রমিক সংস্থার বিকাশে রাষ্ট্রের উৎসাহ এবং শিল্পের নিযন্ত্রণভার 
অংশত শ্রমিক সংস্থার উপর ্ঠস্ত করা আবশ্তক। বস্তুত শিল্প প্রবর্তনের অল্প 
সময়ের মধ্যে ধনিককে শ্রমিক সংস্থা (05৫6 01003) মানিয়া লইবার 
 (৪৩০০৪:15৩) জন্ত বাধ্য কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য । যেসকল শিল্প অত্যন্ত বৃহদাকার, 
18 তাহার পরিচালনা-স ও শ্রমিকের প্রতিনিধি ব্যতীত ক্রেতার (কিংবা, 
|! ক্রেতার পক্ষ হইতে রা প্রতিনিধি থাকাও অত্যন্ত আবন্ঠক। মৌলিক যন্ত্র 
| শিল্প-গুলির উপর যন্ত্রবিদ্‌, শ্রমিক ও ক্রেতার যৌথ পরিচালনা-সংসদ্‌ স্থাপিত 
৷ হওয়াঞপ্রয়োজন। 

কুটির-শিল্পগুলির সংগঠনে সমবায় প্রণালীর (০০-০perati০n) ব্যবস্থা! 
বাঞ্ছনীয় । কিন্ত স্বেচ্ছামূলক সমবায় গড়িয়া না উঠা! পর্যস্ত, অতিলোভী বণিকের 
হাত হইতে কুটির শিল্পকে বাচাইবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অবগ্ঠ,. 
বাস্তবে এ কাজের ভার প্রধানত গ্রামসমা্জকেই নিতে হইবে । 

ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উপর তীক্ষ নজর রাখা প্রথম হইতেই বাঞ্ছনীয় । এই 
উদ্দেগ্তে প্রদেশে প্রদেশে কতকগুলি বাণিজ্াা-সভা ( Trade commissions ) 
গড়িয়া! তুলিতে হইবে-_এবং, যেখানেই অবাধ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ফলে অকারণ 
প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতেছে, সেখানেই উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার 
ইহাদের হাতে তুলির দ্বিতে হইবে। পাইকারি বণিক, খুচরা বণিক, শিল্পসভা 
এবং ক্রেতার প্রতিনিধি লইয়া! এই সভা গঠিত হইবে । 

মূলধন বিনিয়োগ নীতিকে সার্থক করিতে হইলে ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত অর্থ 
প্রতিষ্ঠানের ( financial 10301080075 ) উপর রাষ্ট্রের একান্ত কতৃত্ব থাকা; 
আবশ্যক । উপযুক্ত মুদ্রানীতি অবলম্বনের দ্বারা এই কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
কিনা, অথবা, ইহার জন্য ব্যাঙ্ক সমূহের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা! (ownership) 
- প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বল! অসম্ভব | ভারতবর্ষে 
টাকার বাজারের বর্তমান বিশৃংখল অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যে মুলধন 


১১০: স্থাবীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন I 

বিনিয়োগের উপর দৃঢ় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্তয। সেইজন্য সাময়িকভাবে . 
স্টক্‌ এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange ) বন্ধ করিয়া দিয়া, মূলধনের অযথা . 
বিনিয়োগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া! এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ রাষ্ট্রীয় শ্বণের I 


(415 deb ) সৃষ্টি করিয়াই মূলধন বিনিয়োগকে নির্দারিত পথে চালিত : { 


করিতে হইবে। ও 
১৮7 তি 

রুধিশিমের পুনর্গঠন এতই প্রয়োজনীয় যে, ইহার অন্ত স্বতন্র ও বিস্তারিত 
আলোচন! আবশ্যক প্রকৃতি বদিও ভারতবর্যকে কৃষিশিল্লের উপযুক্ত এরিয়া 
গঠন করিয়া ছিলেন, তথাপি নানা কারণে ভারতবর্ষের হীনতম শিল্পগুলির মধ্যে 
ক্কষি অন্যতম হইয়া দীড়াইয়াছে। ক্কুষিকে পূর্ণাবয়ব শিল্পে পরিণত করিবার জন্য 
যে পারিপার্থিক অবস্থার প্ররোক্গন, ভারতবর্ষে তাহার একাস্ত অভাব। এখানে 


কুষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাব, ভালো বীজ ও সারের অভাব, হু: 1. 


নেচব্যবদ্থার অভাব, এবং সর্বোপরি শিল্পবৃদ্ধির অভাব, __সমস্ত মিলির়া এক 
দুঃসাধ্য সমন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। উপরন্ধ, ভারতবর্ষে কৃষিশিজ অত্যন্ত দ্বাণঃ |] 
_ অভ্যস্ত কৃষিশিন্পকে পরিত্যাগ করিয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে অনেকেই 
নারাজ। সেইআন্তে ক্কষিশিল্পের উপর সামাজিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত | 
আবহাক। 14 

ইহার জন্ত প্রথম প্রয়োজন, জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারি ক 
সম্পত্তি উপর কেবল মৃত্যু-কর ধার্ করাই যথেষ্ট নয়, (পৃ. একশো পাচ) অমির উট 
উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একেবারে লোপ করিয়া দেওয়াই আমাদের উট 


কাম্য 1৯০৭ জমিতে কী ফসল চাষ হইবে, কোন অমি কে চাষ করিবে এবৎ 


জমিতে কত লোকের কর্মসংস্থান হইবে, তাহার যৌথ নির্ধারণ হওয়া বাছনীয়। 
অতএব, ক্ৃষিশিল্পের পুনর্গঠনের জন্য দ্বিতীর প্রয়োজন, গ্রামসমাজের পুনরু- 
জ্ীবন। গ্রামপমাজের অস্তভূ ক্র জমিসমূহের বিশিবন্দোবস্ড গ্রামসমাব্দের 8 


:(৭1505০9 ) বজায় বাখিয়াও কেন্দ্রীয় ( কিংবা প্রাদেশিক ) পরিকল্পনার দ্বারা 
8 গ্রাম্য পরিকল্পনা-সমূহ্র সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ॥ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
একটি ভ্রাম্যমান (00680) জমি-শাসন-সভা. ( Land-control 
Commission) প্রত্যেক প্রদেশে গঠন করিতে হইবে | ইহার মধ্যে জমিবিজ্ঞানী 
অর্থনীতিবিদ্‌, কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের প্রতিনিধি থাকা বাঞ্চনীয় । এই পরিকল্পনা 
8. অনুদারে জমির ব্যাবস্থা নির্ধারিত হইলে, গ্রামসমাজের অস্থুমতি ব্যতীত, জমি 
! হত্তান্তরিত কর! নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। জমির চাষ এবং মালিকানা 
. ব্যক্তির হাতেই থাকিবে, জমির আর ব্যক্তিই ভোগ করিবে, কিন্তু সমাজগত - 
.. নির্ধারণ অনুমারেই তাহাকে চলিতে হইবে । আবার, চাবের যন্ত্রপাতি কিনিবার 
৷ আন্ত এবং ফল শিক্রর করিবার জন্য সমবায় পন্থার (০০-০০৩:৪৮০)) আশ্রয় 
 খ্রহণ করাই মীচীন। এইরূপে বাক্কিগত চাব এবং সামাজিক স্বার্থরক্ষার মধ 
সামঞ্জন্ত সাধন সম্ভব হুইয়! দাড়াইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । ্‌ 
কুষিশিলের পুনর্গঠনে কেন্দ্রেরও কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য আছে। বৃহদাকার 
সেচ বাবস্থা, রাসায়নিক সার সংগ্রহের বাবদ, কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা এবং নূতন 
_ ধরণের শস্য উৎপাদনে উৎসাহ দান,_ইছাই বিশেষভাবে রাস কর্তবা। এ 
অন্য বিভিন্ন গ্রামসমাজে বহুসংখ্যক আদর্শ রুষিক্ষেত্র (1০৭০] (82003 ) স্থাপন এ 
করা, কৃষিশিক্ষিত বাক্কিদ্ধিগকে সহজ্ছে জমি পাইরার সুযোগ দেওয়া_রাষ্ট্রের 
কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই সংগে, বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত উদ্ভাবন যেন 
উৎসাহের অভাবে লুপ্ত না হইয়া যায়, সেজন্য বিশেষ পুরস্কার ও প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা করা একাস্ত আবশ্যক ৷ 
শিল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বলা 
এই প্রবন্ধে অসম্ভব। কিন্তু শিল্প-বাবন্থাকে যথাসম্ভব বাক্তিস্বাতন্ত্রা ও তুলনামুলক 
ব্যয়ের (০০720৮৩5০50 ১ ভিত্তির উপর রাখিয়াও, যে সামাজিক নির্ধারণ 
ইত 


৯৯২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


বুঝিতে প্ররাপী হুইবেন। দানের কনার এই কথাউিকেই রতি দিতে 
আমর! চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুত, ইহাকেই আমরা সমাজতন্ত্বাদের (Socialisn) 
সারসতা (5$৩০০৩ ) মনে করি ১০৮ পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব ; 
বিকেন্ত্রীভূত করিল গান্ধাপন্থী সমালোচকের আপত্তি নিরসন করিতেও আমরা : 


ক্রুটি করি নাই। 


উপরে তুলনামুলক বায় সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তাহ। এই 
বে, ব্যক্রিপ্রধান আর্থিক ব্যবস্থা! যে-রীতিতে তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব করে, 


সমাজ্রসন্মত রীতিতে তুলনামুলক ব্যয়ের ছিসাব তাহা হইতে ভিন্প উপায়ে 
করিতে হইবে। দৃষ্টাস্ত-স্বর্ূপ, কোনে! শিল্পে উৎপাদন ব্যয় হয়তো অন্য শিল্প 
অপেক্ষ। কম, কিন্তু ইহার কারণ, উভয় শিল্পে শ্রমিকের আয়-বৈবষ্য। সে ক্ষেত্রে 


শ্রমিকেরীপ্রয়োজনীয় নূনতম আয়ের ভিত্তিতে উভয় শিল্পের বায়-নির্ধারণ করিতে : 


হইবে। শ্রমিকের গৃহনির্সাণ বদি রাষ্ট্র করিয়া দেয়, তাহা হইলেও শিল্পের বার- 
সংকলনে, গৃহনির্মাণ-ব্যর় অন্তভুক্ত করিতে হইবে। এই ভাবে একটি সংগত 
সামাজিক ব্যয় নির্ধারণ-রীতির উদ্ভব হইবার নংগে 8৮৮৮ 
প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেক সহজ হইয়া! আসিবে । 


১ 44 


এবার প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পাল!। বুঝিতে পারিতেছি, এ প্রবন্ধে 
ভবিষ্যং ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের জন্য কোনো! প্রশস্ত পথ নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া! আমাদের পক্ষে সম্ভব হুর নাই; কিন্তু যাহার! পথ নির্দেশ করিয়াছেন 


তাহারাও যে সমালোচনার উর” নন, প্রধানত তাহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই এ 
প্রবন্ধের প্রথম পয়োজন। বস্তুত, তাহার যে পথের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন, : 


সে পথে আকর্ষণ করিবার মতো বস্তু অনেক থাকিলেও, বিধিবদ্ধ সমাজজী'বনের 
লক্যস্থলে সে পথ আমাদের পৌছাইর দিতে পারে না, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা 


আবন্তক। আবার, সমাজজীবনকে রাষ্ট্র নামক কেন্দ্রের দ্বারা সর্বদা শাসিত | 


] 


রি স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৯৯৩. 
করিবার ক্পনাকেও আমরা বড়ো বেশি শ্রদ্ধা জানাইতে পারি নাই। যদিও. 
বর্তমান জগতের বৃহত্তম সমবার-কেন্্র হিসাবে রাষ্ট্রকে সর্বদাই আমরা স্বীকার 
করিয়া লইয়াছি, তথাপি সেই কেন্দ্রকে অনুচিত প্রাধান্য দির! ক্রুত উন্নতির স্বপ্ন 
: দেখ অপেক্ষা, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের দীর্ঘতর পথকেই আমরা বরণ 
করিয়া লইয়াছি। Kk 
এই গণতান্ত্রিক বিকেন্ত্রীকরণকে বাস্তবে রূপ দিবার দায়িতহ কে লইবে ? 
11 পূর্বেই বলিয়াছি, গণতন্ত্ৰ একটি অবস্থামাত্র নয়,ইহা একটি বিকাশ 
 পদ্ধতি। অতএব, ইহার সৃষ্টি সহসা হওয়া) অসম্ভব । কিন্তু বাহিরের নানা 
. সংঘাত, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, এবং অবিশ্রান্ত প্রচারের ছারা গণতন্ত্রের প্রসার হইতে 
পারে। হা 
- গণতান্ত্রিক চেতনার সৃষ্টির অন্য গান্ধীজির “গঠন-কর্ম পদ্ধতির” মূল্য সামান্ত নয়। 
৷ কিন্ত যে সকল নিঃস্বার্থ কমী এই পদ্ধতির বিস্তারে সাহায্য করিতেছেন, ইহার 
মূখ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা ভাহাদের পক্ষে একাস্ত আবশ্তক। ঠাহারা যাহাতে 
গঠনকর্মকে ক্ষুদ্র উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতি একাস্ত আকর্ষণ বলিয়া ভুল না করেন, 
সে সন্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। 

পাঠক লক্ষ্য করিরা থাকিবেন, স্বতন্ত্র ভারতে কী কী শিল্প থাকিবে, তাহার! 
দেশের কোন্‌ অংশে অবস্থিত হইবে, তাহাদের উৎপাদন মাত্রা কত হইবে এবং 
 সে-মাআ কী হারেই ব! বাড়িয়া যাইবে, এই সকল পরিচিত প্রশ্নের কোনো! জবাব 
আমরা দিতে পারি নাই। আমরা কেবল কতকগুলি শিল্পকে “মৌলিক* আখ্যা 
বিয়া, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার এবং, আবশ্যক হইলে, প্রসারিত করিবার ভার 
রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়! কর্তব্য শেষ করিয়াছি। শিল্প ব্যবস্থাকে যথাযথ 
নিদেশ দিবার জন্তু একটি স্থায়ী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথাই আমরা. বেশি 
করিয়| বলিয়াছি ; কোনো৷ নির্দেশ দিবার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করি নাই। ইহার: 
প্রধান কারণ অবস্তা এই যে, সচল (০001০) আধিক জীবনে এক ধরণের 
7 বিধান করিবে, সারি 


৮ 


৯১৪ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন নি / 


যথাসম্ভব. দ্রুত নির্দেশের সংশোধন ও পরিবর্তন সেই জন্যই বাঞ্ছনীয় । আর 
একটি কারণ এই যে, আর্ছিক সংগঠনবিধির নির্দেশ দিবার জন্য যে পরিমাণ সংখ্যা 
ও তথ্যের আবশ্যক, বর্তমান লেখকের পক্ষে তাহা সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় নাই; 
বস্তুত, কোনো ব্যক্তির পক্ষেই একক এরূপ নির্দেশ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে কিনা, 
"- সন্দেহ । তৃতীয় কারণ, অবশ্যই, অর্থনীতিশান্্রে লেখকের পারদ পিতার অভাব; এ ' 
বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । 

পরিশেষে এ কথা! স্পষ্ট করিয়া বলা ভালো যে, স্বতন্ত্র ভারতের আমগিক | 
সংগঠন কিরূপ হওয়া! উচিত, প্রধানত তাহ! লইয়াই আমাদের আলোচনা। 
কিন্তু ‘যাহ! হওয়া উচিত’ এবং ‘যাহ হইবার সম্ভাবন'__এ,ছেইএর মধ্যে ১ 
অনেক আমরা কেবল “উচিত্যের'পর্নটিকেই বিবেচনা করিয়াছি-_সন্তাবনার ' 
প্রপ্নটিকে বিবেচনা করিবার জন্ত স্বতন্ত্র আলোচনা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইত । 
বাস্তবিক পক্ষে স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠন, নানা শ্রেণীস্বার্থ, অগণিত 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব, এবং বহিগর্ণগতিক ঘটনাবলীর দ্বারাই নির্ধারিত হইবে । এই 
বিচিত্র সমুদ্র মন্থনের ফলে স্বতন্ত্র ভারতের আধিক জীবন কী রূপ ধরিয়া দেখ! 
দিবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে আমাদের ভরসা হয় না। আথিক- 
জীবনের যে আদর্শকে আমরা বাঞ্ছিত মনে করিয়াছি, তাহার আলোকে ভারত- 
বর্ষের আঘিক বিকাশের পথ সুগম হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কাঁমন!। 


স্বাধীন ভারতের আত্বিক সংগঠন 


পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্ত প্রয়াস 

স্বাধীন ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের এক মনগড়া ছবি এঁকে তোলার 
আগে পরাধীনতার প্রকারভেদ এবং আধ্িক ইতিবুত্তে স্বাধীনতার জন্তে প্রয়াস 
বিষয়ে ছু এক কথা বল! দরকার । বিগত ছু শ বছরের রাজনৈতিক ভাঙ্গা গড়ার 
যে ইতিহাস, তা থেকে পরাধীনতার প্রকারভেদ বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক 
বিবের আগে যখন আধিক বিষয়ে সবাই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তখনকার দিনের 
বে সব যুদ্ধাভিযানের কথা আমরা পাই, তাতে রাজনৈতিক কারণে রাজাবিস্তার 
অথবা! অন্তের উপর আপন কতৃত্ব বিস্তারের উদ্দেগ্তই প্রধান বলে দেখা যায়; 
কেউ কেউ আবার অশোকের মত ধর্মবিজয়কেও সন্মুখে রেখে আপন আধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্ট| করেছেন। বোক্সংখ্যার বুদ্ধির জন্যেও মানুষ স্বদেশ ছেড়ে নূতন 
নূতন দেশের উদ্দেপ্তে অভিযান করেছে। কিন্তু গত ছু শ বছরে যখন আধিক 
সমস্তাই প্রধান হয়ে উঠলো, যান্ত্রিক বিপ্লব যখন পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের 
. আধিক ব্যবস্থাতে আগাগোড়া একটা পরিবর্তন এনে দিলো, তখন থেকে রাজ- 
. নৈতিক ইতিহাসে আন্তজাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এক নৃতন যুগের আরম্ভ হয়েছে, 
. একথা বেশ বলা চলে। এই নূতন সম্পর্কের গোড়ার কথাই হলো৷ অর্থ নৈতিক 
. সাম্ৰা্যবাদ। অর্থ নৈতিক ইতিবৃত্তে প্রগতিশীল দেশগুলোর একটা বিশেষ 
স্তরে এই সাস্রাজ্যবাৰ একেবারেই অপরিহার্ধ। শিল্প যখন কিছু কিছু গড়ে 
| উঠেছে তখন বাজার চাই, কীচামাল বা৷ কারখানার উপযোগী এ জাতীয় _ 
. অন্তন্ত সামগ্রী চাই, আর এই সবের জন্তেই চাই সাম্রাদ্য। তাই এখন থেকে : 

আন্ত্জ1তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিন প্রকারের দেশ দেখা দিল-_প্রথম, যাদের 
ঠাপ রয়েছে, দ্বিতীয়, যাদের সাম্রাজ্য চাই, এবং তৃতীয়, যাদের নিয়ে 


২১৬. স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


সাম্রাজ্য । গত দু শ বছরের ইতিহাসে এই তিন প্রকার দেশের কথাই মূর্তহয়ে 
উঠেছে, তা সে রাজনীতির দিক থেকেই হোক, আর অর্থনীতির দিক থেকেই 
হোক। কিন্তু এই সম্পর্কের পেছনে মুখ্য কারণ হিসাবে যে আধিক ঘটনা 
সংঘাত কাজ করছে তাতে বিলুমাত্র সন্দেহ নেই। আজও ঠিক একই ব্যাপার - 
চলেছে। যাঁদের সাম্রাজ্য আছে এবং যাদের সাম্রাজ্য চাই, এই ছুই দলের 
পারস্পরিক সংঘর্ষ, ব্যবসায়-চক্রাবর্তের মত প্রায় নিয়মিত কাণব্যবধানে আবিভূ্তি : 
হয়ে কিছুদিনের জন্যে পৃথিবীব্যাপী অশান্তির, সৃষ্টি করে; সংঘর্ষের অবসানে 
কিছুদিন শাস্তির কথা শোন! যায়, কিন্তু সে শাস্তি উদ্মোগপর্বেরই নামান্তর | 
আর্‌ এই সংঘর্ষে যে বিষ উঠে আসে, তা পরাধীন দেশগুলোকেই লীলকণঠের মত 
ধারণ করতে হয়--ছ'খ দুদশা তাদেরই সব চেয়ে বেশি । 

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান অর্থনৈতিক বাবস্থার সঙ্গে সামাজ্য- : 
বাদের একট! অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়ে গেছে। আর এ কথাও ঠিক থে, বর্তমান 
“অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে অর্থ নৈতিক লববিধানই 
আসবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজাবাও তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে বসবে। 
বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই যে একট! ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, 
এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ সম্বন্ধে 
দু এক কথা পরিষ্কার করে বল! দরকার । এই যোগাযোগের প্রথম কথাই হচ্ছে, 
প্রত্যেক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্জ্রীভাব। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, 
কোন ক্ষেত্রেই ছোট খাটো" উংপারনবাবন্থ। থাকবে না। কিন্ত সাধারণ ভাবে 
বলা চলে, যে সব যায়গায় সম্ভব যে সব যারগায় কেন্দ্রীভাবই হয়েছে । ফলে, 
উৎপাদন ব্যবস্থার বেশি ভাগই গিয়ে পড়ছে একচেটিয়া! উৎপাদকের হাতে, বা : 
উৎপাদকসংঘের হাতে । বিভিন্ন দেশের উৎপাৰন-ব্যবস্থার কেন্দ্রীভাব বিষয়ে 
বহু রচনা ও গ্রন্থ একাল পর্যস্ত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষ সন্বন্ধেও খৌঁজ- 
খবর নিয়ে আমি বে সব তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছি তা কিছুদিন আগে 
প্রকাশ করেছি (ইতডয়ান্‌ জারনল অব. ইকনমিকস্‌, অক্টোবর, ১৪৪৫ সংখ্য! 


3 স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ৯১৭. 
ই জ্টব্য)। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থার এই কেন্্রীভাব বিভিন্ন নামে পরিচিত 
২ হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আধিক জীবনে উৎপাদনের কেন্দ্রীভাবজনিত 
8৮. একচেটিয়া অধিকার প্রবল হয়ে দীড়িয়েছে। সেই কারণে আজ দিকে দিকে 
(|! রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আকাঁর ধারণ করে দিনের পর দিন অপরিহার্য হয়ে 
[8 উঠেছে। ধনতন্ত্ৰ ও সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় খু'টিই হলো বিদেশে পুঁজি 
8 থাটানো। এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল ইংলগু। তাই এককালে ইংলণ্ড প্রায় 
দেশেই কম বা! বেশি টাকা ছড়িয়েছে । তবে এই পু'জি খাটাবার দুটো দিক 
২ আছে। কতকগুলো! দেশ টাকা ধার নিলেও বিদেশী প্রভৃত্বকে দেশে আমদানী 
হতে বেয়ে নি। এরাই আমাদের উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় দলের লোক, যারা আজ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বহার! জ্ঞান করতে শিখেছে ; এদের সাম্রাজ্য চাই, 
৷ উপনিবেশ চাই। আর যারা সেদিন বিদেশী টাকার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কতৃত্বকে 
স্বীকার করে নিল, তার! আজও তার বোঝা বহন করে চলেছে) সাম্রাজাবাদী 
'- দেশের পাওনা! আজও তারা সুদে আসলে মেটাতে পারেনি । | 
তারপরই আসছে ছুনিয়ার ভাগ বাটোরারার কথা। রাঙ্গনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা চলে । সে নিয়ে আমর! আমাদের আলোচনাকে 
অযথা! বাড়াবো ন{। আৰ্থিক দিক থেকে এই বখরার নাম হলো! অর্থনৈতিক 
& জাতীয়তাবাদ ; আর এরই নিকৃষ্টতম রূপ হচ্ছে সাত্রাজ্যিক পক্ষপাত। অর্থ- 
| নৈতিক সাত্রাজ্যবা্ যেমন একালের সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শুর, সাম্রাজ্যিক 
পক্ষপাত তেমনি এর দ্বিতীয় স্তর। অর্থনৈতিক ঘটনা সংঘাতে বর্তমান জগত 
এমন একটা অবস্থায় আজ এসে পৌছেছে যেখানে, যে লব রাষ্ট্র “যা হচ্ছে হতে 
দাও" নীতির ধূয়া ধরে চলেছিল, তারাও আজ প্রকাণ্ড দিবালোকে এই অর্থ নৈতিক: 
জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এ স্তরকেও আজ আমর] ছাড়িয়ে 
1 আরও অগ্রসর হরে চলেছি-_-এ হলে! আর্থিক সাম্রাঙ্জাবার উবে যাবার পথে 
২ প্রথম ধাপ। প্রত্যেক দেশেই আজ কলকজার বিস্তার শুরু হয়েছে__এমন কি. - 
নিবেশ ও পরাধীন বেশ গুলোতেও। সং শপ তাৰি কিঃ পতাত 


PR 


১১৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


দেশ মাত্র আধুনিক শিল্পের বিস্তার করতে পেরেছিল, এবং এদের মধ্যেও কেউ : 
কেউ আবার আপন আপন দেশের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বহির্বাণিজ্োর দিকে 
খুব বেশি নজর দিতে পারে নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সেরা অংশই 
ছিল ইত্রাজের; মার্কিন, জার্মান ও জাপানী বাণিজ্য সবে কিছু কিছু আনা! 
গোনা করতে স্তরু করেছিল এ বিষয়ে । ১৯১৪ সালের মহাঁসমরের সুযোগ নিয়ে 
পৃথিবীর অনেক যায়গাতেই শিল্পব্যবস্থা মাথা চাড়া দিল। এই ভাবে আজ আমর! 
এমন একট! অবস্থার এসে পৌছেছি যাতে প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প কম বা! বেশি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এমন কি, 
এদেশে আমরাও নানা বাধাবিস্ সত্বেও আজ কতক কতক বিষয়ে স্বরধ-সম্পূর্ণ হতে 
পেরেছি। অর্থাৎ, একাল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
ধনতান্িক শিল্পব্যবস্থার প্রসারে আন্তজাতিক লেনদেন ও শিল্প খানিকটা! সাহায্য 
করে বটে) কিন্তু একট! নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর আস্তর্দাতিক লেন- 
দেনের ক্ষেত্র ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ হয়। যতদিন বাজার এবং চাঁছিদ! 
রাজনৈতিক গণ্ভীর বাহিরেও ছড়িয়ে থাকে, ততদিন কোন একটা দেশে শিল্পের 
প্রসার দেই দেশের লোকের ক্রয়শক্তিকে অবহেলা করেও চলতে পারে, দেশের 
লোকের ক্রয়শক্তি থাক বা না থাক, পৃথিবীজোড়া বাজারে ধনিক আপন সামগ্রী : 
চড়া লাভে বিক্রি করতে পারে; দেশে পুর্ণনিয়োগ থাকা না থাকায় তার ক্ষতি- 
বৃদ্ধি কিছু নেই। কিন্তু আজ আমরা এমন একট! জটিল পরিস্থিতিতে এসে : 
পৌছেছি, যেখানে বর্তদান উৎপাদনব্যবসাকে চালু রাখতে হলে শুধু বিদেশের 
' বাজার এবং চাহিদার উপর নির্ভর করলেই চলে না; নির্ভর করতে হয় দেশের 
লোকের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার উপর, তাদের ক্রয়সামর্থোর উপর। এই 
ক্ররসামর্থোর সেদিনই বৃদ্ধি সম্ভব, যেদিন দেশের লোক যথেষ্ট টাকা আর করেছে, 
যেদিন তাদের পূর্ণনিয়োগ হয়েছে; তার আগে নয়। ধনতন্তরের গণ্ভীটাই আজ -.. 
সীমাবদ্ধ; প্রত্যেকটি দেশ তাই আজ আপন আপন পুর্ণ নিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে 
ব্যস্ত; এই সমস্তার সমাধান নিয়েই আজ প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধার। 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন ১১৯ 


| নিয়োজিত হয়েছে। আজকার সামগ্রী কে কেনে ? নিজেদের আজ বীচতে 
. হবে, এবং তার অন্তে দেশের আধিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে । দেশের 
অধিকাংশকে বাদ দিয়ে তাই আজ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা! বাচতে অক্ষম | 
এখনও যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাজারের স্বপ্ন দেখছে, বহির্বাণিজ্যের বিস্তারের 
প্রয়াস করে কথার জাল বুনছে, তাদের ভুল অচিরেই ভাঙ্গবে । ইংরাজীতে 
একটা/একথ! আছে__রক্কের টানই সব চেয়ে বড় টান। কিন্তষে সব দেশ 
উপনিবেশের উপর একাল পর্যন্ত নির্ভর করে ছিল, সেই সব উপনিবেশ ও 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শিল্প গড়ে ওঠায় সে সব যারগাতেও এদের আর থুব 
সুবিধা হবে না। তাই বলছি যে আমর! আজ এমন একটা অবস্থায় এসে 
৷ গৌছেছি, যেখানে বতরমান উৎপাদন ব্যবস্থারই কল্যাণে দেশের মধ্যে পুর্ণনিয়োগ 
আনবার জোরদার নীতি অবলম্বন করতে হবে। আছ্গ প্রগতিগল স্বাধীন 
দেশগুলোতে এই কারবারই চলছে। কিছুদিন আগে যে সব ছোট ছোট 
বাধাকেও গুরুত্ব দেওয়া হতো, আছঙ্জ পূর্ণনিয়োগ আসবার জন্তে তার চাইতে 
অনেক বড় বড় বাধাকেও ঠেলে অস্বীকার করে প্রগতিশীল রাষ্রব্যবন্থাগুলে 
এগিয়ে চলেছে । অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই যে নূতন অধ্যায়, নূতন উানপতন, 


| এতে যে সব দেশ পুর্ণনিয়োগ আনতে পারবে, নিজেদের আথিক ব্যবস্থাকে 


গুছিয়ে নিতে পারবে, তারাই হবে রী, তারাই নেতৃত্ব করবে অনাগত কালের 

আর্থিক জগতে । আর আজ যার! অবস্থাধিপাকে পিছিয়ে রইল, পুর্ণনিয়োগ যাদের 
পক্ষে আজ সম্ভব হলে! না, তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। এই জন্তেই 
আজ পুর্ণনিয়োগের এতখানি উপযোগিতা, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির 
অন্তে। পূর্ণনিয়োগের ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাই যে শুধু বজায় থাকবে 
তাই নয়, সেই সঙ্গে দশের হাতে স্বচ্ছলতা আমায় দেশের ও ফিরবে। প্রত্যেক 


| দেশ যি পৰ্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে, এবং 


ধনবিতরণ বৈষম্য যদি নির্দিষ্ট লীমারেখার বাহিরে না যার, তাহলে এমন সব 
রাষ্ট্র বিনা রক্তপাতে বিনা পরিশ্রমে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে যার! সমাজতান্ত্রিক 


| 


আমৰ ভাতক ত ৰা জৰ চাহৰ আত 


EERE oc RRS YEE: এই 


নৃতন ব্যবস্থায় আন্তজাতিক সামগ্রী বিনিময় যে থাকবে না তা নয়; কিন্তু এই 
বিনিময়ের চেহার! হবে অন্তরকম। এতে বিনিষর হবে শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
এদেশে যা উৎপন্ন করতে পারে না অন্যাদেশের পেই সামগ্রীর বাড়তি অংশ 
এই দেশে আসবে । বিনিময়ে এরেশ অন্ত দেশকে সেই সব সামগ্রী সরবরাহ 


করবে, যা তারা উৎপন্ন করতে পারে ন1। এই ভাবে বহুদেশের মধ্যে বে বিনিময় 


গড়ে উঠবে তা হবে সতাকারের আস্তর্গাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
আজকের কৃত্রিম শ্রমবিভাগ-যেখানে এক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে চেপে 


₹ রাখার এরয়াস করা হয় এবং যে ভাবেই হোক আপন বাড়তি সামগ্রী অগ্ের সন্ধে 


চাপানো! হয়_-এ আর থাকবে না। প্রত্যেকটি দেশ যৰি' স্ব শ্ব এলাকার 
পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সে অধিকার পার, তাহগে শুধু বে পৃথিবীর 
চেহারাই করবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাত্রাত্্যলিগ্ন, বাজারের জন্তে কামড়াকামড়ি 
বন্ধ হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আজও যারা রাজনৈতিক দিক 
থেকে এক একটা দেশকে ছিয় ভিন্ন বিভক্ত করে দিয়ে বা চেপে রেখে পৃথিবীতে 
তি খানার ক করছেন, ওযা পও করছেন খাজ। 


সমন্তা ও সমাধান . 
পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার পর ভারতের পক্ষে যে আধিক 


_ নীতি সব চেয়ে কাম্য হবে, সেটি হল সংপ্রদারণশীল অর্থনীতি। গত দেড়শ’ 


বছর ধরে আমাদের আঘিক পরিস্থিতিতে সঙ্কোচনই হয়ে এসেছে। বিগত 
কয়েক বছর থেকে কিছু কিছু কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই বিদেশী 
টাকায়, বিদেশীয়দের কতৃত্বাধীনে। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের 
পর পরই অর্থ নৈতিক স্নাধীনৃতা লাভ আমাদের প্রধান কাম্য হওয়া চাই। তাই 


বলছিলাম, স্বাধীন ভারতে আমাদের সম্প্রসারণমূলক অর্থনীতির প্রবর্তন করতে 


₹ হবে, এবং তার জন্ত চাই একটা! সুচিত্তিত হুসদদ্ধ পরিকল্পনা। কিন্তু এখন কথা 


হচ্ছে এই যে, পরিকল্পনা যখন চাই তখন সেই পরিকল্পনাটি কেমন হবে এবং কি 
(ভাবেই বা! এর প্রবর্তন. হলে দেশের সর্কাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে? কারণ 
| পৰর্িকল্পনাই তো পরিকল্পনার শেষ নয়। যেখানে 'ব| হচ্ছে হতে দাও! নীতিতে : 
| এবং তথাকণিত অবাধ প্রতিযোগিতায় দেশের অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধন হচ্ছে না, 
£ সেখানেই আসে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা । অতএব দেশের অর্থ নৈতিক 
|! কল্যাণই'যেখানে পরিকল্পনার লক্ষ্য, সেখানে দেশের সত্যিকারের স্বার্থের সদ 
তার যোগস্থত্রটি থাকা চাই খুব মজবুত। অর্থাৎ কোন দেশে কি পরিকল্পনা! হলে 
দেশের স্বার্থ এগিয়ে দেবার পক্ষে সুবিধা হবে, একথা কোন ধরা বাধা মাপকাঠি 
{| দিযে মেপে নেওয়া চলে না৷ | তার মধ্যে যদি আবার আবর্শের দোহাই এসে 
| পড়ে, তাহে বিষয়টি হয়ে দাড়ায় যেমনি ঘোর়ালো তেমনি, অবাস্তব। তাই 
' আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার কথা মনে হলে একথাই মনে: 


সম্প্রসারণ । অন্তান্ত স্থাধীনবেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার, ধিক ল্য করলে 
একথা! বেশ বোঝা যায় যে কি স্বাভাবিক এবং কি যুদ্ধকাণীন, সমস্ত পরিস্থিতিতেই 
তারা তারের দেশের সর্বসাধারণের প্রয়োজন বেশ ভালভাবেই মেটায় বা মেটাবার 
চষ্ট। করে। আদর্শ তাদের যাই হোক, দেশের রাজনৈতিক গঠনে তাদের 


| অনশন, গার বনরহীন অবস্থায় ঘুরছে। গত দেড়শ বছরের বিদেশী শাসন- | 
তকে এদের একটা বিধিব্যবন্থা করা সম্ভব হয় নি। আমাদের অর্থশান্ত্রীরা 
. প্রায়ই কপচে থাকেন যে, ভারতের দারিদ্র্য একট! চিরন্তন ব্যপার । ভারতের . 
[ মূলধন অকেজে',_কিছুতেই উৎপাদন ক্ষেত্রে আসতে চার না; ভারতের জ্মি 
| এক ক্রন্ন্মমান উৎপাদন হার বিষয়ক এক তথাকথিত শক্তির প্রভাবাধীন? 
৯১ অভাব । অর্থশাস্্রীদের এই 


১২২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 
সব যুক্তির পেছনে দেড়শ বছর আগেকার ইতিহাসের কতখানি সমর্থন রয়েছে 
সে কথা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয় ; কিন্ত যে কারণেই হোক, আজকের 
অবস্থা যে কতকটা এই প্রকারই, সে কথ! অর্থশান্ত্রীরা বলে না দিলেও সর্ব- 
সাধারণের অবিদিত নেই। কিন্তু শুধু এই সব কারণই আমাদের অল্নহীন 
বন্্হীন অবস্থার জন্য পুরোপুরি দারী নয়। অন্তত্র প্রকাশিত এক ইংরাজী প্রবন্ধে 
আমি এই বিষয়ের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছি যে, যে দেশ বিগত যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায় বিদেশের স্বার্থে কোটি কোটি টাকা, মান্য ও সম্পদ ব্যয় করেছে, সে: 
দেশের যদি আর্থিক উন্নতি না হয় তাহলে তার কারণ দেশের দারিজ্রোর মধ্যে 
পাওয়া যাবে না। দারিদ্র্যের অন্কৃহাতে দেশের অর্থনীতিকে অগ্রসর হতে না 
দেওয়া বা দেশের সম্পদ ও কলকারখান! বিদেশী মুলধন ও বিদেশী ধনতন্ত্রের হাতে 
সঁপে দেওয়া নিজেদের অসহায় অবন্থারই পরিচায়ক মাত্র । এই কারণেই আমি 
গঠনমূলক পরিকল্পনার পক্ষপাতী, যে পরিকল্পনার বলে আমাদের সম্পদের hk 
ব্যবহার হবে যোল আনা, দেশের শিল্পবিদ্ঞানের হবে উৎকর্ষ, আর সেই সঙ্গে 
দেশের সর্বসাধারণের হবে শরীবৃদ্ধি, তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে, যে হাসি গত f 
দেড়শ বছর ধরে এ দেশ থেকে লোপ পেয়েছে। 1 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সারাটা পৃথিবী এমন এক আর্থিক পরিস্থিতিতে 
এসে পৌছেছে যেখানে প্রত্যেকটি দেশে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কায়েম করতে : ; 
না পারলে যে সব অস্থবিধার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি সে-সবের 
অবসান ঘটবে না। প্রত্যেকটি দেশের সামনেই মোটামুটি ছটি সমন্তা : 
রয়েছে--একাটি হলো বেকার সমন্তা এবং অপরটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দা 
বা সঙ্কট। আর সব চেয়ে মজার কথা হলো এই যে, যে কোন দেশে 
এই 'সমন্তা গুরুতর আকার ধারণ করে উঠুক না কেন, যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করতে না পারলে তার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের 
উপরও গিয়ে পড়বে_সে কমই হোক আর বেশীই হোক। আন্তর্জাতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধুনালুপ্ত বিশ্বরাষসং্ঘ কিছু অর্থনৈতিক সাহিত্য | 
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করেছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভাসমিতি ও বৈঠকেও এই সব বিষয় নিয়ে 
অনেক মাথ! খামানো হয়েছে। কিন্তু একেবারে খাঁটি আস্ত /তিক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এই সব সমন্তার সমাধান তে! হয়নি; এর কোন ফলপ্রস্থ স্ত্রও এ পর্যন্ত 
পাওয়! গেছে বলে মনে হর নাঁ। কিছুদিন আগে যে আন্তর্ণতিক সম্মেলনের 
: হিড়িক পড়েছিল তাতেও বিফলতাঁর একই সুর বেজেছে। কেউ কেউ হয়তো 
বলবেন, আস্ত তিক লন্মেলনগুলোতে এই বিফলতার কারণ কি? কারণ অতি 
সহজ | এই সব সন্মেলনের নেতৃস্থানীয় ধারা, তীরা আস্তর্দাতিক অর্থনীতি বলতে 
কেবল মাত্র এই কথাই বোঝেন যে, কি ভাবে তাঁদের দেশের পণ্য যেন তেন 
প্রকারেণ অন্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া! যেতে পারে, এবং দেশী বিদেশী মুদ্রা 
বিনিময়ে হারের তারতম্য করে কি ভাবে নিজের দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গ! 
রাখ! যেতে পারে, দেশের বেকার সমন্তার সমাধান হতে পারে। কিন্ত 
এই সমাধানের মধ্যে মন্ত ছিদ্র রয়ে গেছে__অন্ত একটি দেশের ঘাড় ভেঙ্গে 
কোন একটি দেশের বেকার সমন্তার যখন সমাধান করা! হচ্ছে তখন সে সমাধান 
ক্ষণস্থারী ছাড়! কিছু নয়। কেননা এক দেশের রপ্তানীর ফলে যদি অন্ত 
দেশের কলকা'রথানাগুলো! বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে বেকার সমস্তা! দেখা দেয় 
ও লোকের ক্রয়শক্তি কমে যায়, তাহলে সে দেশ কিছুতেই অন্য কোনো! দেশ থেকে 
: সামগ্রী আমদানী করতে পারবে না। এ অবস্থায় পরবর্তী দেশের তো সমূহ ক্ষতি 
হবেই, পূর্ববর্তী দেশও লাভবান হতে পারবে না । বিগত বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কট 
থেকে আমাদের ভবিষ্যং আর্থিক নীতি বিষয়ে যদি কিছু মাত্র শিক্ষা হয়ে থাকে, 
' তাহলে সেই বিষয়টি হলো এই যে, তথাকথিত আস্তজর্গাতিক অবাধ বাণিজ্যের 
ভিতর দ্দিয়ে এক দ্বিকে যেমন বেকারত্ব এবং ব্যবসায় সঙ্কট প্রভৃতি সমস্তার 
. সমাধান হয় না, অন্তদিকে এর ফলে যে কোন অবস্থাতেই “বাস্তব” মুলধনের 
_ | পৰ্বোচ্চ পরিমাণ নিয়োগও অসম্ভব হয়ে পড়ে। 

এই কারণে অর্থনীতির একাল পর্যস্ত গৃহীত মূলত্র_অর্থাৎ কোন দেশে 
বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণের উপর পু'জি-নিয়োগ নির্ভর করে__এর সঙ্গে আমি 


০০১৭ 


টি স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন : 

: 
কিছুতেই একমত হতে পারছি না বরং একথাই আমার মনে হয় যে, দেশীয় 
৷ পুঁজি নিয়োগের পরিমাণই বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতির নির্ধারণ। 
. যদি পত্যি হয় তাহলে একথা স্বভাবতই পাওয়া, যার যে, অন্ত দেশের পূর্ণনিয়োগ 


বিষয়ক নীতির পক্ষে বাধ! স্থষ্টি করে বরং তার যদি ফোন প্রকারে সহায়তা 


করতে হয়, তাহলে তার সব চেয়ে কার্ধকর উপায়ই হলে! প্রত্যেকটি দেশের ; 
নিজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে পুষ্ট সর্বাদ্স্সন্দর করে তোলা, তার নিজের সত্যি 3. 
কারের পুজিনিয়োগকে বথাসম্তব সর্বোচ্চছারে নিয়ে যাওয়া, এবং এইভাবে : 
পুর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা কর! আমর এমন একটা আগিক পরিদ্থিতে বসবাস 
করছি যেখানে সঙ্কোচসুলক নীতি মূড়তারই পরিচায়ক মাত্র। গত বিশ্বব্যাপী 
মহালক্ষটের গর ঠিক এই বিষয় নিয়েই অনেকে বেশ ভুল করে ফেলেছিল। 
ভাবের মনে এই কণাই উৰয় হলো যে প্রসার-সুধক নীতিতে দেশের যে উন্নতি 
দেখ! দেয় তার সবট। এখন কোনোক্রমে দেশে রাখা যায় না, এবং খানিকট! যখন 
_ প্ৰতই অন্ত দেশের স্বার্থে নিয়োজিত হ্য় তখন “সংহরতে কুর্মোহ্ঙ্গানীব সর্ধশঃ” 
"হয়ে বসে থাকলে ভাল! কিন্তু এর ফলে পেটের বিরুদ্ধে হাত পা প্রন্থৃতি অঙ্গ- 


_. প্রত্যঙ্গের অপহযোগে বে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে ছিল, এই সব দেশেরও হলো তাই। 


অণচ এর! যদি একথা বুঝতো| যে. তাদের দেশের উন্নতি যেমন তাঁরা অন্যের 
_ গাতে খানিকট। তুলে দিচ্ছে, অন্তের পাতের থানিকটাও ঠিক একইভাবে তাদের 
... অল্ঞাতেই তাদের নিজেদের পাতে এসে পড়ছে, তাহলে এত অন্ত্বিধার টি 
২ হতো'না। অতএব সব দেশই যদি একযোগে স্ব স্ব আখিক ব্যবস্থাকে উন্নততর 
করার প্রয়াস পার তাহলে তাতেই হবে আস্ত তিক কল্যাগ। এই কারণে সব 
:দেশেরই-_-এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও-_মাপন আপন অবস্তানুযারী প্রসারমূলক 
নীতিরঅবলঙ্গন করা একান্ত আবশ্যক ৷ 

-_ সংুসরিণমুলক আধিক নীতির উপযোগিতা বিষয়ে উপরে কিছু বলা হলে!। 
কিন্ত সম্্রীদারণসুলক আম্বিক নীতি বলতে ঠিক কি বোঝার, তা এখনও পরিন্ধার 
করে বলা হর নি; আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে। আমরা উপরে বলেছি যে 


টি. 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন... ১২৫ 


মন্দা বা সঙ্কট । এই দুটি জমস্তা এমন ভাবে বর্তমান আ্িক 
৷ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, এদের প্রায় স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করলেও 
অত্যুক্তি হবে না। অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠনের ভবিষ্যৎ এইসব 
সমন্তার সমাধানের উপরই নির্ভর করছে। তাই আজ প্রত্যেকটি দেশ এই 
২ ছটি ষমন্তার সমাধান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একালের অর্থশান্ত্রে তিনপ্রকার 
|! বেকারের কথা৷ বণ! হয়েছে-_প্রথম, সংঘর্ষজনিত বেকার, দ্বিতীয়, স্বেচ্ছারত 
fl বেকার এবং তৃতীয় অনিচ্ছাকৃত বেকার । . বাস্তবের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে 
| গেলে অবিচ্ছিয় পূৰ্ণ নিয়োগের পথে যে সব অসামনঞ্ন্ত এবং গরমিল দেখা যায়, তারই 
ফলে দেখা যায় সংবর্ধ্রনিত বেকরের দশ1। নিয়োক্ত প্রকারগুলি এই অবস্থার 
| উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ; পরিমাণ নির্ধারণে ভুল বা অসংলগ্ন চাহিদার 
ফলে উৎপাদন-উপকরণের পারস্পরিক পরিমাণের, হারের সাময়িক ব্যতিক্রম- 
| জনিত বেকার; অথবা অদৃষ্ট পরিবর্তনে সমরের পার্থক্য জনিত বেকার। 
এছাড়া একটি নিয়োগ ব্যবস্থা, থেকে আর একটিতে পৌছান ব্যাপারে খানিকটা 
|| £ কালক্ষেপ অপরিহার্য; এই অবস্থার এই ছুট ব্যবস্থার ভিতর গতিশীল সমাজে কৃতক- 
| £ গুলো উপকরণ বেকার থাকবেই। এ-ও সংঘর্ধজনিত বেকার স্বেচ্ছাকৃত বেকার 
| & আইনের পরেই হোক, বা সামাজিক বিধিব্যবস্থার জোরেই হোক, সংগঠনের 
| ভিতর দিয়ে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণের উদ্দেস্তে গঠিত সংঘের মারফতেই 
হোক, বা পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে থাপ খাইয়ে নেবার ফলেই হোক, অথবা 
মানুষের নিছক একগুয়েমির জন্তেই হোক, এই প্রকার বেকার অবস্থার পেছনে 
রয়েছে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের মুল্যের সমান পারিশ্রমিক : গ্রহণে 
তার অস্বীকৃতি বা অসামর্থা। উপরি উক্ত দুইপ্রকার বেকার তো আঁখিক 
'বাবস্থার সমস্ত! নয়; কেন না এরা কম বেশি যে কোন  আহিক 


ক দেশের সামনে আঁজ ছুটি সমন্তা_ প্রথম, বেকারসমন্তা, এবং দ্বিতীয়, 
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সমন যে শুধু মন্দার সময়েই দেখ! দেয়, ত! নয়; ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার 
বিশেষত্বই হলে| এই যে, কতকগুলো! লোক সব সময় তাদের অনিচ্ছাসব্বেও 
বেকার হয়ে থাকবে। এবিষয়ে বিলেতের জন্ত কোল ঘে সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন 
তা উর “ব্রিটিশ সামাজিক ও আর্টিক নীতির পরবর্তী দশ বৎসর’ গ্রন্থে পাওয়া 
যাবে। বিলেতের পক্ষে একথা! যেমন সত্যি, পৃথিবীর যে কোন দেশের পক্ষেও 
ঠিক তেমনি। ১৯৩৭ সালে যখন মন্দ! কেটে গিয়ে শিল্পএ্রধান দেশগুলোতে ‘তেজী’ 
চলতে আর্ত করেছে, এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় কোন কোন দেশ উৎপাদনের উপর : 
জোর দিয়েছে তখনও কিন্তু একদল লোক বেকারই আছে। আরও আশ্চর্যের 
বিষয় হলে! এই যে, মন্দার অব্যবহিত পুর্বে এবং মন্দার সময়, যে পরিমাণ লোক | 
গড়ে বেকার ছিল তাঁর সঙ্গে ১৯৩৭ সালের বেকার শ্রমিকের পরিমাণের খুব বেশী 
পার্থক্য দেখা যায় না। কিছুদিন আগে প্রকাশিত “আগিক প্রগতির অবস্থা! গ্রন্থে 
কলিন ক্লার্ক এবিষয়ে বিভিন্ন দেশের যে সংখ্যা, সংগ্রহ করেছেন, ত! উদ্ধত 
করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম ন1। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকের তুলনায় বেকারদের শতকর! পরিমাণ £_ 
দেশ ১৯২৫-৩৪ ১৯৩৭ দেশ ১৯২৫-৩৪ ১৯৩৭ দেশ ১৪২৫-৩৪ ১৯৩৭ i 
গড় গড় গড় 
মাকিনদেশ ১৪.৭ ২১.৪ ক্যানাডা ১১.৮ ১০.২ নরওয়ে ১২.৬ ১৪,৩ ২ 
গ্রীস ১১,০ -- গ্রেটবুটেন ১২.৬ ১০.৪ অষ্ট্রেলিয়া ১২.৪ ৭,* : 
হাঙ্গারী ১৬,৭ ১৪,০ নিউজিল্যাণ্ড ৮.১ ৬.৩ জার্মানী ১৮.৮ ১১.৯ 
সুইডেন ৮.৬ ৬.৮ চেকোয্লোভা ৬.১ ৯.৩ ইতালী 8.৪ -- : 
ফরাসী প্রায় ৪.৪ প্রায়২৪.* অষ্টিয় ১৪.৩ ১৭.৩ § 
আমাদের দেশ এখনও ক্ুষিপ্রধান। ফলে, খাতু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষকদের .. 
মধ্যে সামরিক বেকারের ভাব দেখা দেয়। এ বিষয়ে সঠিক সংখ্য! সংগ্রহের ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে এখনও হয়নি । তবে এই প্রকার বেকারসমস্ত! যে হয় তার প্রধান 
কারণই হলো এই যে, ভারতের বছ স্থানেই জমি একফসলা1) ত! ছাড়! কুটির- 
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শিল্পের অবনতির কলে বৎসরের বাকি সমর এরা বেকার থাকে। নানা বাধাবিদ্ 
| 7 শব্বেও যে সামান্ত শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে অন্তান্ত দেশের অনুপাতে 
না৷ হলেও কিছুটা সংঘর্ষজনিত বেকার থাকবেই। আর, স্বেচ্ছাকৃত বেকার যে 
আমাদের দেশে নেই তা নয়। কিন্তু আমাবেরও সবচেয়ে বড় সমন্তা হলো এই 
: অনিচ্ছাকৃত বেকারদের নিয়ে। কাজ চাই, অথচ কাজেরই অভাব । পারিশ্রমিকের 
1 টাকার হার ও জীবনযাত্রার মান এদেশে ধারণাতীত ভাবে নেমে গেছে; অথচ 
1 কাজের অভাব তো আজও খুচল না। 

| বেকারদমন্তা/ছাড়াও, যে কোন আধিক সংগঠনের সামনে আরও একটি বড় 
২) সমন্তা রয়েছে; সেটি হলো! ব্যবসায় চক্রাবর্ত ও সঙ্কট । ধনতান্ত্রিক অর্থশান্ত্রীরা 
| এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য লক্ষ্য করে শিউরে ওঠেন, আর সমান্বতাস্ত্রকের! উৎফুল্ল 
 হুন। বিগত শতান্দীতেও ছোটোখাটে। চক্রাবর্ত দেখা গেছে। কিন্ত গত 
বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের মত এত বড় সঙ্কটের সন্মুখীন বোধ হয় জগতের আর্ক 
|. ব্যবস্থাকে কোনদিনই হতে হয়নি। তাই এযুগের অর্থশাস্ত্রীদের প্রধান আলোচ্যই 
হলো ব্যবসার চক্রাবত-_কিসে থেকে এর উদ্ভব এবং কি করেই বা এর সমাধান 
হতে পারে। আগেকার দিনে অর্থশান্ত্রীদের ধারণা ছিল এই যে, সুদ্রানীতিতেই 
এর প্রধান কারণ পাওয়া! যাবে; তাই তারা বিশ্বাস করতেন যে, মুদ্রানীতির 
৷ যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়েই এ সমন্তার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বিগত 
৷ মহাসঙ্কটের পর থেকে একথা বেশ স্পষ্ট হলো যে, সুদ্রানীতির ভিতর এর সব 
৷ কারণ পাওয়া যাবে না; টাকার প্রভাবাতিরিক্ত অন্ঠান্ত কারণও ব্যবসায় 
চক্রাবর্তের মূলে রয়েছে; যতদ্দিন এই সব কারণের সমাধান না হবে, ততদিন 
ব্যবসায়-চক্রাবর্ত রোধ করার ব্যাপারে সুদ্রানিয়ন্তরর নীতি ব্যর্থ হতে 
২ থাকবে। সবাই মাথা ঘামাতে লাগলেন, এই সব টাকার প্রভাবাতিরিক্ত 
কারণ খুঁজে বের করবার জন্তে। কেউ বললেন, এই চক্রাবর্তের কারণ হলো 
| বেশি পরিমাণে পুক্ষিনিয়োগ॥ কেউ বললেন, এর কারণ কম ভোগব্যবহার ; 
কেউ বা মনস্তত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন; কেউ বা আবার গণিতের 
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মারফতে এর কার্ধকারণ নির্ধারণে মেতে উঠলেন ॥ একালে যে মতবাদ সব 


নিহিত রয়েছে । তেজির চরম অবস্থার লোকের ধারণা এত বেশি আশাবাদী 
হয়ে পড়ে যে, উৎপাদন উপকরণের বান প্রাচুর্য, খরচা, বা সুদের হারের বৃদ্ধি, 
এদের কোনটিই এই ধারণাকে বাগে আনতে পারে না। ভবিষ্যতের দিকে এদের ! 
খেয়াণ থাকে না; ক্ষিগুপ্রায় অবস্থায় এরা অগ্রসর হতে থাকে। এতে সঙ্কট 
হয়ে ওঠে অনিবার্ণ। লোকে যখন অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠেছে তখন যদি 
নিরাশার কৌন কারণ ঘটে, তাহলে তেজির অবসান যেমন আকন্মিক হবে; 
তেমনিই হবে প্রচণ্ড রকমের। মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতায় হাস হয়ে: 
পড়বে এবং ভবিষ্যত বিষয়ে যে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তাতে যে 
যার মতো! আপন আপন পুঁজি গুটাতে শুরু করবে । কাচা টাকার প্রতি লোকের 
অনুরাগ যাবে বেড়ে। এর ফলে স্থুদের হার বাড়তে আরম্ভ করবে। 
একদিকে মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা কমে গেছে) অন্ত দিকে সুদের হার: 
বাড়ছে। এই ভাবে ও দুয়ের পার্থক্য যতই বাড়তে থাকে ততই নিরোগও 
কমতে থাকে । কেউ কেউ হয়তো! বলে বসবেন যে, মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা 
যখন কমে গেছে, সুদ্বের হারও সেই সঙ্গে কমিয়ে দাও; তাহলেই তো আবার 
এ দুয়ের সাম্য ফিরে আসবে, এবং যে সঙ্কট দেখ! দিয়েছিল তার অবসান 
ঘটবে। বল! যত সহজ, কাজে ততটা! হর না। ব্যবসায় বালিজ্্য সংক্রান্ত কাজ 
মানসিক সংঘটনের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে, একবার ধরি এতে আঘাত 
লাগে তাহলে সে ঘা সহজে সারে না। সঙ্কটের সময় মূলধনের প্রাস্তিক 
কর্মক্ষমতা এত বেশী কমে যার যে, স্থদের হারের যে কোন সম্ভবপর হ্বাসেও 
কাদ্দ এগোয় না| কেইনসের ভাষার, “শুধু সুদের হার ক্মালেই যদি 
কাজ হত, তাহলে নিক কতৃপ'ঙগের হাতে বে সব তা বা পরোক্ষ উপায়; 


. 
চে 
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রয়েছে তানের প্রয়োগ করে কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করেই তেজীর সুত্রপাত করা 
চলতো । কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সাধারণত তা! হয় না, এবং মূলধনের প্রান্তিক 

| কর্মক্ষমতার উদ্ধারও এত সহজসাধ্য নয়। কেননা, এই কর্মক্ষমতা নির্ধারিত 
| হচ্ছে ব্যবসায় জগতের অবাধ্য এবং নিয়্ত্রণাতীত মানসিক গঠন দিরে। সাধারণ 
ভাষায় বলতে গেলে, স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, আস্থার পুনরুদ্ধার 
"নিয়ন্ত্রণের বাইরে” সংক্ষেপে একথা বলা চলে যে, ব্যবসায় চক্রাবর্তে মন্দার 
| সূত্রপাত হয় মুলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা! কমে যাওয়ায়, এবং এই কর্মক্ষমতা কমে 
| যাওয়ার কারণই হলো! এই যে, উপকরণের মজুত যতই বাড়তে থাকে ততই 
(২ এ থেকে প্রাপ্তি হাস হবার লক্ষণ দেখা যার। লোকের মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল 
(হতে থাকে যে, এই সব উপকরণ তৈরী করতে যে টাকা লাগছে সে টাকাতে! 
উঠবেই না, বরং ভবিষ্যতে উৎপাদন বিষয়ক খরচা কমে যাবে। তাহলে বল! 

চলে যে, উৎপাদন উপকরণের বৃদ্ধিতে উৎপাদকদের মানসিক অনুমানের যে 

পরিবর্তন হচ্ছে তারই জন্ত সুরধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা লোগ পাচ্ছে এবং 
তা থেকেই আসছে ব্যবসারক্ষেত্রে মন্দা। যে সব অর্থশান্ত্রী উৎপাদক 

| শন ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দার কারণ বলে ধরে নিয়েছেন তারা, এই 
| সমস্তা সমাধানের জন্য সথদের হারের বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্ত 
ভাতে সমন্তা বাড়বে বৈ কমবে না। কেননা, একথা! ঠিক যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে 
৷ পর্নিযোগ এখনও হয় নি। পূর্ণ নিরোগ থেকে আধিক ব্যবস্থা এখনও অনেক 
| দূরে সরে রয়েছে। এই অবস্থার সুদের হারের বৃদ্ধি করার অর্থ ই হবে যথাযথ 

| গুঁ্ধিনিগোগকে পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর হতে না দেওয়া। এতে 
সমস্যার সমাধান তো হবেই না; বরং অর্থনৈতিক বাবস্থায় মন্দ। পাকাপাকি 

bl এতে কোন দিনই পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হবে না। অতএব 
স্থদের হার কমিয়ে রাখাই বুক্তিযুক্ত। গত পনের বছর ধরে টাকার বাজারে 

জার যে পরিস্থিতি চলছে ভবিষ্যতেও একে বজায় রাখতে হবে, ' 
বিশেষ করে পূর্ণনিয়োগ যদি আমাদের লক্ষ্য হয়। স্থদের হার কমিয়ে রাখলে 


টান, 
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একদিকে যেমন সুলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার যে কোন হাসে এ ছু'এর মধ্যে 
পার্থক্য স্থষ্টি করতে পারবে না, অন্তদিকে পৃ*জিনিয়্োগের পথে কোন বিশ্ন 
না থাকায় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অনাবিল গতিতে হিন্দি পৰ 
হতে থাকবে। 

নর নিন কে নিক আলেোচগার দশ 
উপযোগিতা রয়েছে। শিল্পের অগ্রগতি এখনও বিশেষ হয় নি। এই অবস্থায় 
স্থদের হার যদি কমিয়ে রাখা! হয়, এবং সুদ্বের হারের চাইতে সুলধনের প্রান্তিক 
কর্মক্ষমতা যদি অনেক বেশি থাকে, তা হলে পু'জিনিয়োগ সম্ভবপর হবে। তার 
জন্য চাই এমন মুদ্রানীতি যে, সুদের হার যেন কিছুতেই বেশি না হয়ে পড়ে। এর 
জন্যে দরকার হলে অর্থসম্প্রসারণ নীতি ব1 1061900) সমর্থন কর! চলতে পারে | 
কেননা, মুদ্রার পরিমাণ বুদ্ধি মাত্রই খারাপ নয়; ইনফ্রেশনের পেছনে যি আর্থিক 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকে তাহলে কোন অস্থবিধাই নেই। আজ 
আমাদের যা অবস্থা! তাতে মুদ্রাহ্াসের নীতি আত্মঘাতী নীতির সমতুলাই হবে। 
প্রগতির পথে এতে বিশ্ব পড়বে । আমাদের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত যে, 
লোকের সঞ্চিত এবং গচ্ছিত পৃ*জি যেন কার্যকরী ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় খাটতে 
থাকে,_বর্তমানে যে পরিমাণে টাকা আধিক ব্যবস্থায় রয়েছে অন্তত সেই 
পরিমাণে আধিক ব্যবস্থার প্রসার হুয়। প্রগতিশীল দেশগুলির পক্ষে অবস্ত 
সমন্তাটি অন্তরকম। সেসব দেশে উপকরণ শিল্পে এত বেশি পু'ছিনিয়োগ হয়ে 
গেছে যে, আর কিছু দিন ধরে পু'জিনিয়োগ বাড়লেই পূর্ণ পুঁজিনিয়োগ | 
সম্ভবপর হবে__অর্থাৎ পুজিনিয়োগ তার চরম সীমায় এসে পৌছাবে। এ 
অবস্থায় যদি লোকের ভোগ ব্যবহার ন! বাড়ে, তাহলে পু'জিনিয়োগ টিকবে 
কি করে? ₹পু'জিনিয়োগের হয়ে পড়বে আধিক্য, আর ভোগব্যবহারের 
বেলায় দেখা দেবে অনাধিক্য। এতে যে অসামগ্রন্ত ঘটবে তা অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার পক্ষে মোটেই শুভ হবে না। তাই যারা ইউরোপ বা আমেরিকায় 
শিক্ষা লাভ করে এই সব দেশের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের সমন্তার বিচার করতে 


+ 
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জেন, তারা আমাদের দেশের সমস্তাটিকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না, 
একথা বলতেই হবে। বিলিতি দৃষ্টিঙ্গীই বদি আমাদের গ্রহণ করতে হয়, 
তাহলে দে দৃষ্টিভঙ্গী হবে দেড়শ বা একশ বছর আগেকার, আজকের নয়। 


(৩) নিয়োগের নির্ধারণ 

উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতের 
আঘিক পরিস্থিতিতে যে ছুটে সমস্ত! প্রধান আকার ধারণ করবে, তাদের সমাধান 
হতে পারে যদি দেশে পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। মতবাদের দিক থেকে 
অর্থশান্তে পূর্ণনিয়োগ নূতনও বটে, পুরাতনও বটে। সেকেলে অর্থশান্্ীরা 
যেভাবে আলোচনা! ও বিশ্লেষণ করছেন তাতে তাদের মতবাদে পুর্ণ নিয়োগকে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতে, অনিচ্ছাকুতভাবে বেকার 
কেউ বসে নেই, এবং তা যদি কেউ থাকেও তাহলে এই সাময়িক অর্থনৈতিক 
. গতি আথিক ব্যবস্থাকে আবার ঠেলে স্থিতির দিকে নিয়ে যাবে--সেই তার 
 লক্ষ্য। এৰিক থেকে মতবাদটি পুরোনো.। আসলে কিন্তু এ পরযস্তসূ্বব্যাপক 
| পরিকল্পনা যে সব দেশে গৃহীত হয়েছে তাদের, এবং যুদ্ধরত দেশগুলোর, কথ! 
i | বাদ দিলে যে সব দেশ বাকি থাকে তারা পূর্ণনিয়োগের আশ্বাদই পারনি। এই 

| জন্যেই এত লেখালেখি, এত পরিকল্পনা, এত মাথা ঘামানো ) সবার সুলেই লক্ষ্য 

||| এক কি তাৰে পুৰ্ণনিয়োগ আনা বায়। 
) এইবারে আমরা নিয়োগের নির্ধারণ বিষয়ে ছু'চার কথা বলব। এ বিষয়ে 
[এ যুগে যে আর্থিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেটি যেমন জটিল তেমনি ব্যাপক ও 
॥ প্রাচুর্য সম্পন্ন । আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয় বোবাবার চেষ্টা ক্বুবে।। অন্তান্ত 
| নিধর্শরকের মধ্যে যে তিনটি একালের অর্থশাস্তরে নিয়োগের পরিমাণের 

প্রধান নিধর্শরক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, ভা হলো ভোগব্যবহারের ইচ্ছা, . 
 সুলবনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার গতি-রেখা, ও সুদের হার। এই তিনটি 
_ নিধরকই প্রধান, এবং এবের ছারাই নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই 


, স্ুসংযত নিযন্্রণ। অবপ্ত এ ছাড়াও ছোট খাটো বহু নির্ধারকই আছে, যাদের 


* 
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ও নিযুক্ত, এদের দ্বর কষাকধিতে নিধারিত পারিশ্রমিকের হার, এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে নির্ধারিত টাকার পরিমাণ। এই সব শক্তি দিয়ে 
নিয়োগের পরিমাণ তো নির্ধারিত হবেই; কিন্তু সেই সঙ্গে এদের যথাযথ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাই নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থন ও 


প্রভাব তুচ্ছ মনে করা চলে ন1। বাস্তবিক পক্ষে এদের কোন্টিকে আমরা 
মৌলিক নির্ধারকের পদে ।বধাবো, এবং কোন্টকে গৌণস্থান দেবো তা নির্ভর 
করবে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর। যাদেরই আমরা মৌলিক নির্ধারক 
ধরি না কেন, অবশিষ্ট গুলোকে যবনিকার অন্তরাঁলেই রাখতে হবে। ন 
এদের জটিলতায় প্রধান প্রসঙ্গ হয়তো চাপাই পড়বে । 

এই যে সব নির্ধারকের কথা বলা হলো, নিয়োগক্ষেত্রে এদের পারম্পরিক 
সম্পর্ক একি? প্রথমেই প্রধান তিনটি নির্ধারকের সন্বন্ধ বিষয়ে ছুএক কথা বলা 
দরকার। ভোগব্যবছারের ইচ্ছা এবং পুজি থাটাবার ইচ্ছা, এ ছুটি কাছ বাহত 
পৃথক হলেও এদের উৎস মোটামুটি একই।. কেন না, সমাজের আয়েরই 
একটা অংশ ভোগব্যবহারে লাগছে, এবং অপর অংশ পূণজির আকারে খাটানে| 
হচ্ছে। অর্থাং সমাজে ভোগব্যবহারকারীও ঘে, সঞ্চরকারীও সেই। ধু 
তাই নয়। সমাজের ভোগবাবহার ও সঞ্চয় বিষয়ক সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিয়োগের 
পরিমাণ ব1 নিয়োগ বিষয়ক চাহিদারও একটা প্রত্যক্ষ যোগন্থত্র রয়ে গেছে! 
একথা সর্বজনবিদিত বে, সমাজে ছুই প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন হয়_ভোগব্যবহার 
সামগ্রী, এবং উৎপাদন উপকরণ। মনে করা যাক, উপকরণশিলপে নিয়োগ 
বাড়ানো গেল। তার ফলে, এই সব শিল্পে যারা চাকরী পেল, তাদের হাতে 
এসে জমলে! খানিকটা ক্রয়শক্তি, এবং এর ফলে সমাজের 


লা 
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বেশি ভোগব্যবহার্য সামগ্রী তৈরী করতে হবে। এইভাবে এখানেও নিয়োগ 
বাড়বে। আবার এইখানে নিয়োগ বাড়াতে হলে চাই নূতন কলকজ! প্রন্থতি। 
_ অতএব এর চরম প্রতিক্রিয়া হবে উপকরণশিল্পের উপর। উপকরপশিল্পকে 
আরও বাড়াতে হবে, আরও উৎপাদন-উপকরণ তৈরী করতে হবে। এইভাবে 
|. চলবে উৎপাঁবন ব্যবস্থার কাজ ; ধাপে ধাপে উৎপাদন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে 
| যেতে হবে পূর্ণনিয়োগের দিকে। রাজনৈতিক স্বাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
৷ অর্থনৈতিক স্বাতন্থা যখন এদেশে আসবে, উপরের কথাগুলোর উপযোগিতা! 
তখন আরও বাড়বে । কেননা, উপকরণশিল্প এদেশে নেই বললেই চলে। যে সব 
ভোগব্যবহার সামগ্রীশিল এদেশে আছে, তাদেরও অনেক রকম ঝুঁকি নিয়ে 
কাঁজ করতে হয়; নান! বাধাঁবিস্ব অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় 
পূর্ণনিয়োগের কল্পনাও আমর! করতে পারি না। অর্থ নৈতিক স্বাতন্্য ধন আসবে 
তখন আমাদের প্রধান লক্ষাই হবে উপকরণ শিল্প বাড়িয়ে দিয়ে নিয়োগের বৃদ্ধির 
দিকে পা বাড়ানো । একটা কথা এখানে বলে রাখি। কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে 


_ পারেন, আমি উপকরণ শিল্পের উপর এত জোর দিচ্ছি কেন। তীর! বলবেন, 


আমাদের প্রধান এবং সর্বপ্রথম লক্ষ্যই হওয়া উচিত, জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান বাড়ানে, তাঁদের অর্থ নৈতিক কল্যাণের পথ পরিদ্কার করা। এই 
১. প্রকার যুক্তি ধীর! দিয়ে থাকেন,গোড়ার তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পার্থক্য নেই। 
২. কিন্ত যখন এদেশে উপকরণ শিল্প গড়ে ওঠে নি, তখন কেবলমাত্র ভোগব্যবহার 
বাড়াতে যাবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রুশ পরিকল্পনা! থেকে বি কিছু 
মাত্র শিক্ষা আমাদের গ্রহণীয় থাকে, তাহলে সেই শিক্ষা হলো এই যে, উপকরপ- 


_ শিল্প যতদিন গড়ে না! উঠছে,ভোগব্যবহার ততদিন কিছুতেই বাড়ানো যেতে পারে 


না, অবশ্য উপকরণশিল্ের প্রসারের সঙ্গে ভোগব্যবহার্ধ সামন্রী শিল্পের যেটুকু 
প্রসার অপরিহার্য, তার কথা বাদ দিয়ে । বস্তুত উপকরণশিল্প যতদিন ভালভাবে 


২. গড়ে ন! উঠছে, যতদিন উপকরণের সরবরাহ বিষয়ে আমর! স্থাতন্ত্য ও প্রাচুর্য 


লাভ না করছি, ততদিন ভোগব্যবহার বাড়াতে যাওয়া মুতারই পরিচায়ক 
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হবে মাত্র! ভবিষ্যতের স্বতন্ত্র আর্থিক সংগঠন গড়ে উঠবে নবজাগ্রত জাতির! 
আত্মবলিদানের ভিতর দিয়ে। এই অগ্নিপরীক্ষায় যে কল্যাণের পথ 
হবে, সেটি হবে শাশ্বত, সনাতন। 
যেকোন সময়ে কোন দেশের ভোগবাবহারের ইচ্ছার পরিমাণ মোটামুটি 
সুনিদ্বিই। সমাজের লোকের হাতে আর বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাবার কিছু 
বাড়বে; কিন্তু ভোগব্যবহারের এই বৃদ্ধি আয়ের বৃদ্ধির অনুপাতে হয় না, বরং 
তার চাইতে অনেকটা কমই হয়। এ অবস্থায় যদি ভোগব্যবহার্য সামগ্রী বেশি 
বেশি তৈরী হতে থাকে, তাহলে সেগুলো অবিক্রীতই পড়ে থাকবে। এরিক 
থেকেও পুজি এমন সব ক্ষেত্রে থাটানো দরকার যেখানে এর যথাযণ ব্যবহার হতে 
পারে। অর্থাৎ এই টাকা লাগবে উৎপাদন উপকরণ প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে । 
কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই বে, এই সব ক্ষেত্রেই বা পু'জির নিয়োগ কতদূর পর্যন্ত 
হতে পারে? কেননা, পুজি যদি পূর্ণনিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অবাধে খাটানা 
যায়, তাহলে অবধ্য কোন কথাই নেই। কিন্তু তা সম্ভব হয় কি করে? এখানে 
মোট বিষয়টি দেখতে হবে উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। উৎপাদক তো কেবল- 
মাত্র পু'জি খাটাবার জন্তই পৃজি লাগাচ্ছে না; তার চাই লাভ-_অর্থাৎ পুজি 
খাটিয়ে তার কিছু পাওয়া চাই। এই প্রাপ্তি যদি তার পক্ষে সন্তোষজনক হ্য়, 
এবং যতদিন পর্যস্ত এই প্রাপ্তি সস্তোষজনক থাকে, ততক্ষণই উৎপাদক নিয়োগের 
বিস্তার করতে রাজী হবে। অর্থশার্নের গণিতবহুল ভাষা বাধ দিয়ে সাধারণভাবে 
শিলা চলে যে, বর্তমানে দাড়িয়ে উৎপাৰক তার উৎংপাৰন বযাবছ্থায় 
"তৈরী সামগ্রী বা উপকরণের এমন একটা সরবরাহ-মূল্য অনুমান করতে পারছে 
যা থেকে তার উৎপাদনের ব্যয় উঠবে, এবং সেই সঙ্গে ভবিধ্যত প্রাপ্তি বিষয়ে তার 
কল্পনাও সত্যে রাপাস্তরিত হবে ।5এইভাবে সে ততক্ষণ অগ্রসর হয়ে চলতে থাকবে 
- ষতক্ষণ না এই সরবরাহ মূল্য, এবং উৎপাদন-বার, এছটি পরস্পর সমান 
হয়ে পড়ছে। এই যে একটা স্থিতির অবস্থা এতে সবের হারও যা, মুলধনের 
৷ প্রান্তিক উংপাদিকা শক্তিও ঠিক তাই। এর বেশি পুজি আর উৎপাদন ক্ষেত্রে 
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খাটানো চলে না। কেননা, তাহলে টাকার বাজারে সুদের বে হার পাওয়া 
যায়, উৎপানক্ষেত্রে টাক! খাটিয়ে সে পরিমাণ লাভ পাওয়া যাবে না। সুদের হার 
হয়ে পড়বে বেশি; উৎপাদনক্ষেত্রে টাকা খাটিয়ে শতকরা প্রাপ্তি হয়ে পড়বে কম। . 
তাই এ দুটি যে পর্যস্ত সমান না হচ্ছে, সেই পর্যন্তই নিয়োগের বিস্তার চলতে 
পারে। 

এই কারণে স্বতন্ত্র আিক ব্যবস্থায় আমাদের তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য 
রাখতে হবে। এদের একটি হলে! সুদের হার ; দ্বিতীয়, পারিশ্রমিকের হার; 
এবং তৃতীয়, টাকার পরিমাণ। কেননা, এদের উপর পূর্ণ নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে 
সুদের হার ও পূজি খাটিয়ে য| প্রান্তি হবে তা নির্ভর করবে। বিষয়টির 
উপযোগিতা একটি সামান্ত উদাহরণ দিলেই বোঝা ঘাবে। টাকার পরিমাণ কম 
থাকার জন্ত যদি সুদের হার বেশি হয়ে পড়ে, তাহলে পুর্ণনিয়োগে পৌছবার 
আগেই উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োগের পরিমাণকে থামিয়ে দিতে হবে। মনে করা 
যাক, শতকরা ছ টাকা স্থুরের হারে পূর্ণনিয়োগে পৌছান সম্ভবপর হচ্ছে, এবং এই 
পূর্ণনিয়োগ হচ্ছে দশের কোঠায়। সে যায়গায় যদি সুদের হার হয় শতকরা 
চার টাকা, তহলে পাঁচের কোঠায় পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা তারও আগে 
নিয়োগের পরিমাণ থমকে দাড়াবে, আর তাকে কিছুতেই বাড়ানো চলবে না - 
কেননা তাহলে উৎপাদন ক্ষেত্রে পুজি খাটিয়ে যে মুনাফা! পাওয়া যাবে তা 
বাজারে সুদের হারের চাইতে হবে কম+ এ অবস্থায় কেই বা ঝুঁকি ঘাড়ে করে 
উৎপাদন ক্ষেত্রে টাক। খাটাবে ? এই অবস্থায় উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাঁচের 
কোঠায় নিয়োগের পরিমাণ যা হচ্ছে তা চরমতম হলেও সমাজ বা! পুর্ণনিয়োগের . 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই পরিমাণ নিয়োগই চরম নয়। তাই বলছি, আমাদের যদি 
পূর্ণনিয়োগে পৌছাতে হয়, তাহলে তার অন্তে আমাদের স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থায় 
সনের হারকে সব সময়েই কমিয়ে রাখতে হবে। টি 

বর্তমানে আমাদের য! অবস্থা, তাতে সুদ বিষয়ে এ প্রকার নীতি অবলম্বনে 
বিশেষ অসুবিধার কারণ আছে। কেননা, পূর্ণনিয়োগেদপৌছানো আমাদের 
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_ পক্ষে যেমন প্ররোজন, আমানের সঞ্চয়ের পরিমাণ বুদ্ধি করাও ঠিক একই 
প্রয়োজন কিন্ত ূর্ণনিয়োগে পৌছাবার জন্ত যেমন সুদের হার কম হওয়া 
বিধের, সঞ্চয় বাড়াবার অন্ত ঠিক তার বিপরীত হওয়া চাই, বিশেষ করে আমাদের 
যখন ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো! অবশ্য এ 
বিষয়ে অন্যরকম অবস্থায় এসে পৌছেছে। প্রতিষানগত সঞ্চয় এবং ক্ষয়পূরক 
তহবিল এসব দেশে এত বেশি হয়েছে যে, এসব দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি 
বিশেষের সঞ্চয়ের একট! তোয়াক্কাই রাখে ন1। তাছাড়া, এসব দেশে উৎপাদন 
ব্যবস্থা এমন একটা পরিস্থিতিতে. এসে গেছে যে, সুদের হার যতই কম হোক না 
কেন, ব্যক্তিও সঞ্চয় না করে পারে না। আমাদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। 
আমাদের দেশে বাক্তির সঞ্চয়ই উৎপাদন ব্যবস্থাকে এখনও চালু রাখছে। 
প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় বা ক্ষয়পুরক তহবিল আমাদের দেশে এখনও সামান্যই । 
কিছুদিন আগে আমি এবিষয়ে কিছু সংখ্যা সংগ্রহ করেছিলাম, তাতে এভিঠান- 
গত সঞ্চয় ও গচ্ছিত তহবিলের নিম্নোক্ত প্রকার অবস্থা দেখতে পেয়েছি:__ 
(লক্ষ টাকায় ) 

শিল্প. প্রতিষ্ঠানসংখা। «মোট মূলধন গচ্ছিত তহবিল ক্ষয়পূরণ তহবিল 


বন্বয়ন ৭৩ ২৩২২ ৮৩৬ ১১৬৫ 
ব্যাস্ত ১৭ ১৪০৭ ১০১৩ শ্স্ক 
কলা ৫৩ ৫৬১ ঈ ২০২ ৫১ 
পাট ৬ ২১০৬ ৮৯৬ a 
4 ৬২১ suet 7 ২৩১৬ এ 
কলকজ। ২৬ ২০৩৫ ৭৬০ ১৫৪৩ 


এ খেকে আমরা বেশ বুঝতে পারছি বে, পূর্ণনিয়োগের জন্ত যে পরিমাণ 
_ সঞ্চয়ের প্রয়োজন ত! যদি পেতে হয় তাহলে হয় আমাদের ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর 
" নির্ভর করতে হবে, নৈলে এমন কোন ব্যবস্থা অবলগ্ন করতে হবে যাতে ব্যক্তির 
_সঞ্চন়কে অবহেলা বলেও টাকার ঘাটতি হবে না। ব্যক্তির সঞ্চরের উপর 
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আমাদের যদি নির্ভর করতে হয় তাহলে আমাদের সুদের হার বেশি রাখতে 
হবে; নৈলে তারা সঞ্চয় করবে কেন? এবং করলেই বা উৎপাদনক্ষেত্রে তারা 
টাকা খাটাবে কেন? : তাছাড়া, আমাদের উৎপাদনব্যবস্থা এমন কোন স্তরে এসে 
পৌঁছায়নি, যেখানে ব্যক্তি সঞ্চয় না করে পারে ন!। এই অবস্থায় ব্যক্তির 


_ পঞ্চয়ের উপর নির্ভর করা সুদের হার বৃদ্ধি করারই নামান্তরমাত্র হবে। অথচ এই 


মাত্র আমরা! বললাম বে, সুদের হার যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে পুর্ণনিয়োগে 


1 পৌছিবার অনেক আগেই এমন এক অবন্থার উদ্ভব হবে যেখানে নিয়োগকে- 


থামিয়ে রাখতে হবে। যদি পুর্ণনিরোগে পৌছাবার কাল পর্যন্ত আমরা টাকার - 


৷ পরিমাণ আর্ঠিক ব্যবস্থার 'প্রয়ো্জন অনুসারে বাড়িয়ে সুদের হার কম রাখতে 


পারি এবং পারিশ্রমিকের আধিক হার অর্থাৎ মজুরীকে স্ুদ্থির রেখে উৎপাদন 
ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বা সম্ভব কম রাখবার চেষ্ট। করি, তাহলে আমরা এই 
অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি । শ্রমিকের ভাগ্য আমি একবারে অবহেলা 
করতে বলছি না; আমার বক্তব্য কেবল এইটুকু যে, পরোক্ষভাবে শ্রমিক কল্যাণের 
যে বিভিন্ন উপায় আছে, তাদের মারফতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি অবশ্য কর্তব্য 
হবে, কিন্ত পূর্ণ নিয়োগে পৌছাবার কাল পর্যন্ত মজুরী মোটামুটি অপরিবতিত রেখে 
উৎপাদন ব্যয় যাতে ন্ুস্থির থাকে সেদিকটা! ভুলে গেলে চলবে না। মজুরীর 


:. সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়ে গেছে। মঙজুরীর অস্থিরতার 


দরুণ যদি উৎপাদন খরচা বেড়ে যার, তাহলে সুদের হার কমিয়েও কোন ফল 
হবে না; পুর্ণনিয়োগ আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দুর থেকে দুরে সরে 
পড়তে থাকবে। als Si Hei RS 
স্বাধীন আথিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে। 

তারপরই টাকার পরিমাণের কথ! B22: CAR যে, টাকার . 
প্রভাবাঁতিরিক্ত অনেক গুলি কারণ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে” 


তবু একথা সর্ববাদীদন্মত যে, টাকাই আধিক ব্যবস্থার প। তাছাড়া পুর্ণ- 


নিয়োগে পৌছাবার জন্তও আমাদের বেশে টাকার পরিমাণ বাড়ীতে হবে । সময়" 


_ কালীন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কেউ কেউ হতো! অর্থপ্রগারণ নীতির উপর 


ই খাবার পক্ষে অন্ুপ্রোরণা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি মাত্রেই 
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হস্ত হয়ে আছেন। কিন্তু অর্থের সম্প্রসারণ মাত্রেই যে খারাপ নয়, এইটেই 
বক্তব্য। যতক্ষণ পরত পূর্ণনিরোগে পৌছানো না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকার 
পরিমাণের সঙ্গে সম্প্রপারণমূলক অর্থনীতির একট] বিশেষ যোগ থাকেই। টাকা! 
যে কেবল সম্প্রপারণশীল আ্রিকবাবন্থায় উপাদন-বায় যোগাবার জন্যই চাই, 
তা নয়; উৎপাদক গোষ্ঠির মতিগতির উপরও এর প্রভাব রয়েছে । মনে 
ক্র! যাক, সন্প্রীসারণমূলক আথিক নীতি অবলম্বন করার আগে দেশে দশটি টাকা 
আছে, এবং দশটি সামগ্রী আছে। তারপর সম্প্রসারণমূলক আর্চিক নীতিগৃহীত 
হলো অথচ টাকার পরিমাণে কোন ব্যতিক্রম করা হলো ন!। মনে করা যাক, 
উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে এখন কুড়িটি সামগ্রী তৈরী হচ্ছে। টাকার 
পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকায় প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় সামগ্রী পিছু এক টাকা মুল্য 
হয়; পরবর্তী ব্যবস্থায় এই মুলা আপনা থেকেই হয়ে পড়বে আটআনা। এ 
অবস্থায় উৎপাদক কেন এত পরিশ্রম স্বীকার করে এত ঝুঁকি নিয়ে উদ্ভম করতে 
বসবে ? বেশি সামগ্রী উৎপাদন করার চাইতে অল্প উৎপাদনে যি লাভ হয়, অথবা! 
সমানও হয়, তাহলেও তো! তার পক্ষে উংপাদনব্যবস্থার বিস্তার করা ঠিক নয় । 
- কিন্তু এই সময় যদি আর্ধিক ব্যবস্থায় আরও দশ টাকা ছাড়! হয় তাহলে সামগ্রী 
পিছু মূলা ঠিকই থাকবে । অথচ পাইকারী উৎপাদনে উৎপাদন-বায় সামগ্রী পিছু 
কমে যাওয়ায় সামগ্রীমূলা এক থাকা সত্বেও লাভের অন্ধ মোট! হয়ে উঠবে আর 
এ থেকেই আসবে উৎংপাদনব্যবস্থাকে বিস্তার করে পূর্ণনিয়োগের দিকে নিয়ে 


অমঙ্গলের সুচক নর টাকার পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে ধন আধিক ব্যবন্থা পূর্ণ 
নিয়োগের দিকে এগিয়ে চলবে, তখন সে টাকা অবখা মূল্যন্ছীতির সহায়ক ত 
হবেই না; বরং মূল্যকে অপরিবর্তিত রেখে বা কিছুটা কমিরে দিয়ে সামগ্রীর 
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কিন্ত এই টাকা আসবে কোথা থেকে? সুদের হার কমিয়ে ফেলার যদি ব্যক্তি 
গত সঞ্চয্নের উৎসমুখে পাথর চাপা পড়ে, তাহলে তো আধিক ব্যবস্থায় টাকার 
প্রবাহে একটা ভাটা পড়তে থাকবে। তাই আমাদের আধিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
প্রয়োজন অনুসারে টাকা ছাড়তে হবে। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সংখ্যাশান্তরের 
উন্নতির উপর বিশেষ জোর দ্বিতে হবে। কোন্‌ বৎসর কিভাবে কতখানি 
অগ্রসর হতে চাই বা অগ্রসর হতে পারবো সেই অনুসারে নূতন নূতন টাকার 
সৃষ্টি করতে হবে। অযথা বেশি টাকা এক যোগে ছাড়লে একটা তেজিমন্দার, 
একটা অহৈতুক উখান পতনের মারফতে অস্বাভাবিক অবস্থার স্ষ্টি করে আধিক 
ব্যবস্থার গোড়া শিথিল করে ফেলতে পারে। তাই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে 
টাকার বাজারের যথাযথ যোগস্ত্র স্থাপন করার জন্য স্বাধীন ভারতের নবগঠিত 
রাষ্ট্রকে এগিয়ে আদতে হবে তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে, তার স্থসং্যত 
পরিকল্পনাকে সামনে রেখে । 


পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ 


“পরিকল্পনা * বা 'আধিক পরিকল্পনা’ এই শব্দগুলোর ব্যবহার এত ব্যাপক 
হয়ে উঠেছে যে, অতি সাধারণ শিক্ষিত লোকও এই সব শব্দের সঙ্গে পরিচিত। 
কিন্তু কোন শব্দের সঙ্গে পরিচয় এক কথা, এবং সে বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক 
. কথা। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ নিয়ে আমরা দুএক কথাদর্থ 
৷ বলব। ‘পরিকল্পনা’ শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একথা আমাদের মনে আসে 

যে কোন একট! বিষয়কে ‘যা হচ্ছে হতে দাও নীতি অন্থঘারে ছেড়ে না দিয়ে 
কোন বিশেষ উপায় অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, অর্থাৎ একে একটা 

নির্দিষ্ট সুচিস্তিত সুসংযত উপায় অনুসারে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত কর! হচ্ছে। 

_ আৰ্থিক পরিকল্পনা তখনই দরকারি হয়ে উঠবে যখন দেশের এআধিক ব্যবস্থাকে 
ক বিগ উরে বি গানে গোপা জা হী। বধন আধিক 


১৪০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


ব্যবস্থায় অপচয়ের মাত্রা একট! সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় অথবা ধখন 
ব্যবস্থাকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ ভাবে গড়ে তোলার 
করা হয়, তখনই আধিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । পৃথিবীতে 
সামগ্রীর কথা বাঘ দিয়ে বাকি যা থাকে তাদের কোনোটারই পরিমাণ অফুরন্ত: 


করবার আবশ্যকতা আছে। এদের ব্যবহার এমন ভাবে করা চাই, যাতে এর! 
যথাসম্ভব বেশি দিন চলতে পারে, অথবা এদের থেকে বথাসম্ভব বেশি কাজ 
আদায় করা যায়। এইটিই হলে! আথিক পরিকল্পনার স্থল কথ! । এতে ভোগব্যবহার 
থেকে শুরু করে উৎপাদন, পুছিনিয়োগ, ব্যবসায়বাণিজয, এবং সমাজে আয় 
বণ্টন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই কোন স্ুনিদদিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী - হস্তক্ষেপে কর! 
প্রয়োজন। পরিকল্পনার এয়োজনীয়তা শুধু যে আধিক দিক থেকেই তা নয়, 
এবং শুধু জীবন যাত্রাকে সহঞ্জ স্বচ্ছল করতে হলে, সভ্যতার দিকে আর এক 
ধাপ অগ্র“র হতে হলেও চাই আঘিক পরিকল্পন|। 

তাহলে বেশ বোঝ। যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতে আমাদের পরিকল্পনা! একট] 
খাড়া! করতেই হবে, এবং এই পরিকল্পনার পেছনে থাকবে রাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থন। 
এই পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য হবে পূর্ণনিয়োগে পৌছান এবং বেকারসমন্তা ও 
ব্যবসায-চক্রাবর্তের সমাধান কর!। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই পরিকল্পনার 
প্রাপপদার্থ কি হবে, এবং এর মাত্রাই বা হবে কতথানি ? পরিকল্পনার মাত্র! বিষয়ে 
পরে কিছু আলোচনা করা যাবে । এর গ্রাণপদার্থ বিষয়ে ছ'এক কথা বল! 
_দ্বরকার। পরিকল্পনার প্রাপপদার্থ বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান অন্তান্ত দেশের চাইতে 
আমাদের দেশে অধিকতর দুরূহ । শুধু পুর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা! বা বেকার্সমন্তার 
সমাধানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয় ; সেই সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে, 
আমাদের বহুমুল্য সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না। এই মোট বিষয় নিয়ে 
যে পরিকল্পনা, তাকে তো আবার বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রবেশের বিভিন্ন 


সিকি 
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পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে! সমষ্টিগত ভাবেও পরিকল্পনার কাছ 
থেকে আমাদের অনেক কিছু আশা করবার আছে । কিন্ত এ পর্যন্ত যে সব পরি- 
কল্পনার খসড়া তৈরী হয়েছে সেগুলো সবই পক্ষপাতছষ্ট । এদের কোনোটিতে 
জোর দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর ; এবং কোনোটিতে জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পের 
উপর। কিন্তু আমাদের দেশে পক্ষে যে পরিকল্পনা সব চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় 
তাতে চাই এ দুয়ের সমন্বয় । কেননা, কৃষি যেমন আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়ো- 
জনীর, শিল্পও ঠিক তেমনই। এ দুয়ের সমন্বর করতে পারলে তবেই অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা ফলপ্ৰদ হবে। যে সব দেশ শিল্পপ্রধান, সে সব দেশেও কিছুকাল 
যাবং ক্ুষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কেননা, আজ আমরা 
এমন একট! আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছি যেখানে স্বয়ং 
লম্পূর্ণত1 একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণনিয়োগ যদি আমাদের লক্ষ্য হুর, তাহলে কেবল 
মাত্র কৃষির উৎকর্ষেই দেশের মোট লোকসংখ্যা কাজে নিযুক্ত হতে পারবে -না। 
ককষিতে যারা কাজ পেলো তাদের বাদ দিয়ে উদ্ধ ত্ত যারা থাকবে তাদের অগ্ত 
ব্যবন্থা করতে হবে শিল্পে। এতে একদিকে যেমন বেকাঈ লোকেরা কাজ পাবে 
এবং তাদের হাতে ক্রয়শক্তি বাড়বে, অন্ত দিকে আবার জাতির সম্পদ বুদ্ধি 
হওয়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ, গৃহনির্মাণ, প্রহৃতি যে সববিষয়ে আমাদের দেশের সন্মিলিত 
স্বার্থের তরফ থেকে অভাব রয়ে গেছে, সেগুলো পুরণ করবার পক্ষে যে অর্থের 
প্রয়োজন তারও সরবরাহ হবে। শিল্পের কথা না হয় আপাতত বাদই দিলাম, 
কৃষি বিষয়েও আজও আমর! স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারিনি। তার প্রকট প্রমাণই 
হলো! বিগত মন্বস্তর ও বর্তমান থাগ্ভমমন্তা। এ অবস্থায় ভবিষ্যত পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হবে দুটি--প্রথম, ক্ষিজাত সামগ্রী সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণত। এবং 
দ্বিতীয়, শিল্পের প্রসার ও যথাসম্ভব স্বরং-সম্পূর্ণতা লাভ। এছাড়। ক্কষি ও শিল্পের 
পারস্পরিক পরিমাণ নির্ধারণেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা! 
এছুয়ের পারস্পরিক অনুপাত যি ঠিক হয়, তাহলে একদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন দেশের মধ্যে থেকেই সরবরাহ হতে পারবে, অন্তদিকে 


১৪২ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিকূ, সংগঠন 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে চক্রাবর্ত এবং সঙ্কটও বিশেষ উগ্র আকার, ধারণ 


ভারত যখন তার ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাপ্ত হবে, তখন আথিক নীতির 
আমূল একট! পরিবর্তন অবত্তস্তাবী হয়ে উঠবে। একথা আমাদের সব সময়ই 
মনে রাখতে হুবে যে, পরিকল্পনার চেহার! নির্ভর করবে এর মাত্রার উপর। যদি 
রা বাবস্থা “যা| হচ্ছে হতে দাও নীতির অনুসরণ করে তাহলে পরিকল্পনার 
চেহারা হবে একপ্রকার, আর সেই যায়গায় রাষ্ব্যবন্থ| যদি অধিক পরিমাণে হস্ত- 
ক্ষেপ করে, তাহলে এর চেহারা! হবে ভিন্ন গ্রকার। অর্থাৎ যাকে আমরা: 
পরিকল্পনার মাত্রা বলতে পারি, সেইটই হলে! আসল। এই পরিকল্পনার 
মাত্রাও আবার সব দেশে এক নয়_দেশ স্বাধীন কি পরাধীন, এইটিই হয় 
পরিকল্পনার মাত্রার মৌলিক নির্ধারক। যাদের উপর বিদেশী শক্তির প্রতুত্ব 
বোঝার মত চেপে বসে আছে তাদের সব বিষয়েই পরমুখাপেক্সী হয়ে, 
থাকতে হয়, এবং উপরন্থ সবার সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে বঞ্চিত অবস্থাতেও 
নিজেকে ক্ৃতার্থ মনে করতে হয় । পরাধীনতার ছূর্বহ অভিশাপে আমাদের 
অর্থ নৈতিক জীবন পঙ্গু হয়ে উঠেছে। পদে পদে বিধেশীর স্বার্থকে এত 
বাচিয়ে চলতে হয় যে, তার ফলে নিজের নান! অস্থবিধার স্থষ্টি হয়ে পড়ে । তবুও 
নিস্তার নেই। আইনগত বাধা ছাড়াও পরাধীন দেশের আরও নানা রকমের: 
বাধ্যবাধকতা থাকেই । কিছুতেই সাম্ৰাজ্যবাদী দেশের দেনাপাওনা শেষ হতে 
চায় না। তাছাড়া এদেশে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ক কোন প্রচেষ্টা করতে 
গিয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্থার্থহানি হয় তাহলে নিস্তার নাই। এই সব 
বাধা বিদ্বের যেদিন অবসান ঘটবে, সেদিনই আমরা এমন একটা! পরিকল্পনা খাড়া 
করতে পারবো, যেখানে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য সবাই যথাযোগি মুল্য পাবে। এ 
বিষয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে আমাদের সুবিধা অনেক বেশি। ইংলগ্ডের 
কথাই ধরা যাক। গত দেড়শ বছরে ইংলঞ্ডে লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, 
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৯৭৯৩ সালে যে দেশ রুধিজাত সামগ্রী বিষয়ে স্বরখ-সম্পূর্ণ ছিল আজ সে দেশ শত 
চেষ্টাতেও সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ফিরে পেতে পারছে না। গত দেড়শ বছর ধরে 
ইংলণ্ড কেবল শিল্প ও বাণিজ্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কিন্তু 
প্রথম মহাসমরের পর থেকে এদেশও কৃষি বিষয়ে যথাসম্ভব স্বরংসম্পূর্ণতার 
দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশ এবিষয়ে ভাগ্যবান। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে তৎকালীন লোকসংখ্যার অনুপাতে আমরা! যেমন শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ ছিলাম, আজ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সব্বেও আমাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ষে 
একেবারে অসম্ভব নয়, একথা সর্ববাদীসন্মত। অবশ্য, পরাধীনতার অভিশাপ থেকে 
এদেশ যতদ্দিন একেবারে মুক্ত হতে না পারবে, ততদিন বর্তমান লোকসংখ্যাই 
বোঝার মতন হয়ে থাকবে । কিন্তু স্বাধীন ভারতে অর্থ নৈতিক ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ 
যখন আমাদেরই করায়ত্ত হবে, তখন শুধু এর চাইতে বেশি পরিমাণ লোকের 
৷ ভর্ণ-পোষণ দেশের সম্পদেই সম্ভব হবে, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে লোকসংখ্যার 
বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্খ হয়ে উঠবে । আজ পাশ্চাত্য দেশগুলোর সামনেও ঠিক 
এই সমন্ত! দেখা দিয়েছে । এই সব দেশের সামনে আজ যেমন এই সমন্তাই প্রধান 
আকার ধারণ করেছে যে কি করে ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা! 
করা যায়, আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থাই হবে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল- 
মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করার আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনে একটা অনিশ্চয়তা 
সব সময়ই চেপে রয়েছে। তাছাড়া, কৃষি প্রাকৃতিক বিধানের উপর নির্ভরশীল 
হওয়ায় আধিক জীবনের অনিশ্চয়তা বেড়ে গেছে অনেকখানি । এদেশে শিল্প 
সামান্ত কিছু গড়ে উঠেছে বটে ; কিন্তু এর মোটা একটা অংশ আজও বিদেশীয়দের 
হাতে। তাছাড়া, শিল্পের বর্তমান বিস্তারে দেশের লোকসংখ্যার সামান্ একটা 
অংশই কাজ পেয়েছে। স্বাধীন ভারতে দ্বিকে দিকে যখন আমাদের শিল্প গড়ে 
উঠবে, বাণিজ্যের হবে বিস্তার, সেদিন আজকের এই দৈন্য, এই অনিশ্চয়তা আর 
থাকবে ন1। সেদিন কৃষি যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে, শিল্পবাণিজ্যও ঠিক 
তেমনি। আজ যে পরিমাণ লোক কৃবিক্ষেত্রে ভীড় জমিয়েছে, তাদের পুনধিতরণ 
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হবে-_তার! কাছ পাবে শিল্পে, বাণিজ্যে, সামরিক কাজে এবং এই প্রকার 
শত শত নুতন নূতন ক্ষেত্রে। তাই স্বাধীন ভারতের পুর্ণনিয়োগ বিষয়ক পরি-: 
কল্পনার লক্ষ্যই হবে, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই তিনাটিকে যথাযথ স্থান দিয়ে 
বআগিক ব্যবস্থাকে সর্বা্গহুন্দর করে তোলা, যাতে এদের কোন একটির উপর, 
অতিরিক্ত চাপ না পড়ে এতে যে শুধু বেকারসমন্তারই সমাধান হবে তা নয়; | 
সেই সঙ্গে সর্বাঙ্গীন আধিক উন্নতি হবার ফলে ব্যবসায় চক্রাবর্তের অনেকখানি 
গুরুত্ব কমে আসবে। যখনি কোন দেশ শিল্প অথবা ক্কষি এ দুয়ের একটিকে তার 
প্রধান উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে, তথনি ব্যবসায়-চক্রাবর্ত গুরুতর « 
ধারণ করে। কারণ ব্যবসারক্ষেত্রে তেঞ্জি ব! মন্দা সমস্ত রকম কারা 
বেলায় এক সঙ্গে এক প্রকার গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয় না। এ অবস্থায় দেশে যি 
ব্বীবিক| উপার্জনের দশ রকমের উপায় থাকে, তাহলে তেজি বা মন্দার ছএ 
ক্ষেত্রে প্রভাবিত হলেও বাকিগুলোর তা হয় না, বা তাদের উপর তেজ 
মন্দার প্রভাব অনেক কম হয়। কিন্তু দেশের লোক সবাই যদি একই উপ 
নিয়ে থাকে অথব| একই উপজীবিকার উপর প্রধানত নির্ভর করে এবং তাতে যদ্বি 
তে বা মন্দার আবির্ভাব হয়, তাহলে সবাই একই সঙ্গে একই প্রকার অ গার 
সন্থুণীন হবে। পূর্ণনিয়োগ তো কেবল মাত্র শিয়ের বিস্তার করেও সম্ভব হতে 
পারে, কিন্তু তার গোড়। খুব মজবুত হবে না। তাই বলছি, পুর্ণ নিয়োগের | 
আমাদের আথিক ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হবে, এর উৎ 
করতে হবে সমস্ত ক্ষেত্রে--বিশেষ, আমাদের যখন সে প্রকার, সুযো' 
জম্পর্দ ও লোকবল রয়ে গেছে । তাই আমাদের পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ 
স্থু-সমঞ্জস অথনীতি। 


কৃষির ভবিষ্যৎ 


অতীতে আমাদের আতিক পরিস্থিতি যতই সহজ সচ্ছল থাকুক না 
বর্তমানে ক্কধিই এদেশে অধিকাংশ লোকের জীবিকা অর্জনের প্রধান উ 
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_ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় শতকরা ৭* জন লোক এদেশে কৃষির উপর. 


| 


| 


| 


নির্ভরশীল । যৎসামান্য শিল্প যা এদেশে গড়ে উঠেছে,“ তা-ও প্রধানত কৃষির 
উপর নির্ভরণীল, যেমন--বস্ত্র-বয়ন, পাট-শিল্প, চিনির কারখানা প্রভৃতি। 
ক্কষিকে বাঘ দিয়ে যেসব শিল্প, তা এখনো গড়ে উঠে নি; যেমন-_-কলকজা, 
রাসায়নিক পদার্থ, বৈছ্যাতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করার শিল্প । কেবলমাত্র 
টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এর একটা প্রধান ব্যতিক্রম, 
এ কথ! বলা চলে। মোট কথ। হলো এই যে, শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকেরাও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষির ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থার কৃষির 
ভবিগ্যৎ নিয়েই আমদের প্রধানত মাথা ঘামাতে হবে, তার সবগুলি সমন্তা! 
খুঁজে বের করতে হবে, এবং তাদের সমাধানের উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে। 
যে কোন দিক থেকেই ধরা যাক না কেন, সে আধিক সংগঠনের দিক থেকেই 
হোক, অথবা জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করার দিক থেকেই হোক, কৃষি সব 
সময়েই একটা মোটা! যায়গা! জুড়ে রয়েছে। অতএব কৃষির ভবিষ্যত বিষয়ে 
আলোচনা! করার আগে আমাদের একবার কৃবির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখা 
আবশ্তক। এ 

দেশীয় রাজ্য বাদে ভারতের মোট যা আয়তন তার মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ 
জমিই আবাদী, এবং প্রতি বৎসর চাষ হয়। শতকরা! ১২ বা ১৩ ভাগ জঙ্গল, 
শতকরা ২২৮ ভাগ পতিত জমি হলেও চাষের উপযুক্ত এবং শতকরা ৭ ভাগ 
প্রতি বৎসর স্ুমির উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য পতিত রাখা হয়। অর্থাৎ প্রায় 
শতকরা ৭৭ ভাগ জমিই কোন না কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাত্র বাইশ 
কি তেইশ ভাগ জমি অকেজো। এদিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্ত অনেক দেশের 
চাইতে আমাদের অবস্থা যে অনেক ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, 
জাপান প্রভৃতি দেশে শতকরা পনের ভাগের বেশি জমি কাজে লাগানো যায় ন|। 
এদেশের আবাদকে স্থুলত দুভাগে ভাগ করা বার-_খাগ্যশস্ত এবং পণ্য-শস্ত। 
খান্ত শস্তের মধ্যে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল উল্লেখযোগ্য । 

১০ 
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এ ছাড়া বব, ভুট্টা গ্রনৃতি গাস্ষ-শল্ডও কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খাস্ধ-পস্ত 
ছাড়াও ভারতে আরও অনেক প্রকার কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয়। প্রথমেই 
ইক্ষুর কথ৷ বল! যাক। ইক্ষুর চাষ এদেশে নূতন নয়। কিন্ত ১৯২৯ সাল পর্যন্ত 
চিনির কারখানা এদেশে স্থাপিত ন! হওয়ায় ইচ্ছুর চাষের পরিমাণ কম ছিল। 
গত পনের বছরের মধ্যে চিনির এত কারখানা এদেশে গিয়েছে যে, চিনির 


হওয়ায় এবং এদেশে বয়ন শিল্প গড়ে ওঠায় তুলার চাষও গত দেড় শ বছরে 


হওয়ার এবং নান! কারণে স্থতার রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদেশে জাত তুলার 
প্রায় সবটাই এদেশের কারখানায় ব্যবহৃত হয়। গত পনের বছর তুলার উৎকর্ষ 


প্রদেশের স্থান বিশেষে হতে|। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এ দেশে 
পাট শিল্পের উত্থান হয় এবং তার পর থেকে পাটের চাষও বাড়তে থাকে ॥ 
বর্তমানে পাট, বাংলার এবং সমগ্র ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম | 


৮৯ 


গিনি ১৪৭ 


{ ভারতে প্রতি বংসর পুর পর্িবাণে বিভিন্ন কার তৈলবীজ উপ নয কি 
_ এদেশে তৈলশিল্পের বিশেষ প্রসার না হওয়ায় এই সব তৈলবীজ ৭ 
_ রপ্তানী করতে হয়। এক কালে এদেশে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হতো। এখন 
 স্কত্িম রেশমে পৃথিবীজোড়! বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাই প্রকৃত রেশমের 
. কদর দিন দিনই কমে আসছে। ক্কষিজাত পানীয়ের মধ্যে চা ও কফি 
প্রভৃত পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হয়। এছাড়া এদেশে নানাগ্রকার মশলা, অরণ্য- 
আত পদার্থ এবং বহুবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়। এদের তালিকা দেওয়া বর্তমান 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। ॥ 
.. ভারতীয় ক্ৃষিজাত সামগ্রীর বিশেষত্ব এই যে, এর্বের অধিকাংশই 
_ রপ্তানির উদ্দেপ্তে উৎপন্ন করা হৃত না। এমন কি, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময় পর্যস্ত প্রার সমস্ত কৃষিজ্গাত সামগ্রীর ব্যবহারই দেশের বিশেষ বিশেষ অংশে 
সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারত প্রতি বছরই বহু সামগ্রী 
বিদেশে রপ্তানী করে আসছে, সে প্রায় আন্তক্জাতিক ক্রয় বিক্রয়ের ইতিহাসের 
পন লে এথেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত কোন কালেই 
| স্কধির উপর পুরোপুরি নির্ভরণীণ ছিপ না এর অর্থ এই নয় যে, ভারত অক্প- 
বসের কাঙ্গাপ ছিল বা এবের অন্ত পরবুধাপে্ষ ছিল। আসল কথা হলো! 
এই যে, ভারত এই সব বিষয়ে আপন চাহিদা! মিটিয়ে এবং এদের ব্যবহার করে 
| শিল্পজাত এমন সব সামগ্রী উৎপন্ন করত যা ইউরোপের বাজারে ভোগবিলাসের 
| সামগ্ৰী হিসাবে চড়া মূল্য বিক্রদ্ধ হতো। অর্থাৎ, ভারতের আধিক ব্যবস্থা 
ব্িটশ শাসনের প্রারস্ত কাল পর্যস্ত সামঞ্ন্ডশীল ছিল। কৃষি এবং শিল্পবাণিজ্য 
এত উন্নত ছিপ যে, লোকেরা এদের উপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পাঁরত। 
এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যায়ের পর থেকে এবং পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব হওয়ায় 
এদেশের শিল্প একেবারে ধ্বংস হলো। কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা! হয়ে 
দাড়ালো তাই গত দেড়শ বছরে কৃষিক্ষেত্রে এমন সব সামগ্রী উৎপাদন করতে 
|| হচ্ছে বানের চাহিদা এবেশে থাকি বা না থাক বিদেশে রপ্তানীর কাজ চললেই 


১৪৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


হলো! । ক্ৃষিজাত সামগ্ৰী নিয়ে ব্যবসায় চালানো, এই উদ্দেশ্ত সামনে রেখেই 
পাট, তুলা, প্রভৃতির চাষ বর্তমানে করতে হয়। কিন্তু অন্তান্য অনেক বিষয়ে 
আমাদের কৃষি যে আপন বিশেষত্ব ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি তা সবারই জান 
'আছে। ক্রমশ আধিক অবনতির ফলে এবং লোকের অভাব ও চাহিদা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় কম বা বেশি প্রায় প্রত্যেক কৃষককেই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামগ্রী ও 
করতে হচ্ছে। এযে শুধু তাদের ব্যক্তিগত দিক থেকেই প্রয়োজন হয়েছে তা 
নয়; সমন্ত দেশের স্বার্থে, বিশেষ যখন ক্ষিজাত সাম্গ্রীই আমাদের প্রা 
একমাত্র রপতানীর বস্তু, এ ব্যবস্থা! নিতাস্ত অপরিহার্য হয়েছে। 3 

সে যাই হোক, আমরা যে পরিমাণে খান্ধশন্ত ও শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষি 
সামগ্রী পাই তার সবটাই'যদি দেশে থাকে তা৷ হলে এই সব সামগ্রীর সর 
সনত! হবার কথা নেই। প্রথমে, শিল্পে প্রয়োজনীয় ক্কৃষিজাত সামগ্রীর কথাই | 
ধরা যাক। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্ধালয় থেকে প্রকাশিত অর্থশান্্ বিষয়ক পত্রিকার] 
আমি এ বিষয়ে মে আলোচন। করেছি তা থেকে একথা বেশ বোঝা যায় ( 
কৃষিজাত সামগ্রীর সরবরাহের দিক থেকে আমাদের অবস্থা মোটের উপর 
সন্তোষজনক । আমাদের বর্তমান অবস্থায় এই সরবরাহ দিয়ে শুধু আভ্যন্ত' 
চাহিদা মেটালেই চলবে না; সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রী বা 
উৎপাদন উপকরণ আনতে হলেও তাঁর বিনিময়ে আমাদের কিছু দিতে হবে 
নেই দেওয়ায় মধ্যেও আসবে খাদ্ধশন্ত এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত 
এ বিষয়েও ভারত গত একশ বছর থেকে সস্তোষজনক ভাবে কাজ করে আসে 
প্রতি বছর এদেশ থেকে তুলো, পাট, তৈলবীজ এবং চা প্রভৃতি পণ্য বিদ্বেে 
রপ্তানী হয়ে আসছে। এদেশে ভোগব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্পের প্রা 
হওয়ায় এই সব সামগ্রীর মধ্যে কোন, কোনটি বহুলাংশে এদেশের শিলেই ব্যবহৃত | 
হতে পারছে। ফলে, সেই সব ভোগব্যবহার্য সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে এক| 
কালে আমরা পরমুখাপেক্সী হলেও আগ প্রায় স্বয়ৎম্পূর্ণ হতে পেরেছি 
কেবলমাত্র তৈল নিষ্ধাশন ও তৈল-ব্যবহারকারী শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ১৪৯ 


হওয়ায় আমাদের তৈলবীজের অধিকাংশ পরিমাণই বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে 
|তৈননিকাশন শিল্প এদেশে ব্যাপকভাবে প্রতিিত হলে আমাদের এ বিষয়ে 
পরনির্ভরণীলতাও ঘুচবে । 

ক্ুষির ভবিগ্যং বিবেচনা করতে হলে দুটি বিধরেয় উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন । 


এদের প্রথমটি হলো এই যে, ভারতীর কৃষি সম্প্রসারণশীগ শিল্পের ক্রম বধান 


Ate. 3 


চাহিদা! মেটাতে সক্ষম কিনা, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে, শুধু পরিমাণের দিক 


থেকেই নয়, গুণাগুণের দিক থেকেও কৃষিজাত সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর 


৷ কিন!। প্রথম প্রগ্নট নিয়ে হঠাৎ বিচার করা সম্ভবপর নয়; কেননা, এটি শিল্প 


বিস্তারের পরিমাণ বা মাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কোন শিল্পের 
কতথানি প্রসার আমর! চাই সেইটই হবে শিল্ে প্ররোজনীর রুধিাত সামগ্রীর 
পরিমাণের নির্ধ্ণারক। শিল্পের প্রপারও আবার নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের 
উপর-_প্রথ, দেশের জনদাধারণের বর্তমান ক্রনশক্তি, দ্বিতীয়, তাদের ক্ররশক্কি 
ভবিষ্যতে বা হতে পারে অথবা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর কর! বিষয়ে 
পরকারী-নীতি, এবং তৃতীর, ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রী 


; এবং শিলে প্রবোনীর কৃবিকাত সামগ্রীর বান বাঞ্সার ও তার ভব 


তবে এদেশের শিল্পের এবং আন্তর্রতিক বাজারের বর্তমান অবস্থার সরবরাহের 
দিক থেকে আমাদের কুধিজাত সামগ্রীর পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক । 


অবধ্য, গুণাগুণের দিক থেকে এই সব সামগ্রীর এখনও যথেষ্ট উৎকর্ষ করা! 
'ঘরকার। উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি সে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছি । 
 বেমন, তুলার কথাই ধর! যাক। বর্তমানে আমাদের দেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় 
তার আশের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চিরও কম। এতে উৎকট ধরণের কাপড় তৈরী করা 


চলতে পারে না। তাই উংক্কষ্ট কাপড়ের জন্য আমাদের লা আশওরালা তুলা 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিছুদিন থেকে অবস্ত এদেশেও লঙ্বা 
আশওয়াল! তুলার চাষ হচ্ছে। তবে তার পরিমাণ এখনও এদেশের কারখানার 
চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পাটের বিষয়েও. একথা বলা চলে। একথা 


১৫০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন | 


সর্বজনবিদিত যে, পাট একমাত্র বাংলা দেশেই উৎপন্ন হয়। তাই কিছুকাল থেকে | 
পাটের পরিবর্তে অন্ত জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক. 
গবেষগ! চলছে এবং কিছু কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় পাটের 
যদি উৎকর্ষ না হয়, অথবা! পাট উৎপাদনে যা খরচা তা না কমে, তাহলে পাট 
ভবিষ্যতে আপন একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পারবে কিন! সন্দেহ। ইন্ষুর 
বেলায়ও একই কথা বল! যায়। এখনও এদেশে যে জাতির ইক্ষু উৎপন্ন হচ্ছে ||| 
তাতে খরচ পড়ছে বেশী, অথচ বিঘা প্রতি অন্তান্ত দেশের চাইতে ইক্ষু জন্মায়ও || 
কম এবং তার রলে চিনির পরিমাণও কম। এই জব দ্বিক থেকে কৃষির উন্নতি [| 
করবার একট! সাধারণ প্রয়োজনীয়তা যে সবাই স্বীকার করবেন, তাতে আমার | 
সন্দেহ নাই। j 

থান্ধশস্তের সরবরাহের দিক থেকেও আমাদের অবস্থা অচল নয়। এদেশে || 
মোট প্রায় ২৭০ তক্ষ টন চালের প্রয়োজন, তার মধ্যে ২৬* লক্ষ টন চাল || 
দেশেই উৎপন্ন হয়। মাত্র দশ লক্ষ টন চালের অন্তে আমাদের হন্ধদেশ, শ্তাম || 
ও ইন্দোচীনের উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে প্রায় ১৪০ লক্ষ টন গম | 
উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক সময়ে আমাদের প্রয়োজনের চাইতে উৎপন্ন গমের | 
গরিমাণ কিছু বেশি থাকে। তাই উৎপাদনের !প্রায় শতকরা ৫ ভাগ বিদেশে | 
রপ্তানী হয়। স্বাভাবিক সময়েও অষ্ট্রেলিয়া থেকে কিছু গম এদেশে আসতো সত্যি; li 
কিন্তু এই আমদাঁনীর পরিমাণও ছিল সামান্ত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বাজার দরকে 
বাস্তব সুস্থির রাখা। জোয়ার এবং বাজরাও এদেশে যা উৎপন্ন হয় তাতে | 
এদেশের চাহিদা মেটাবার পরও কিছু উদ্ধ তত থাকে এবং নিকটবর্তী দেশসমূহে | 
বানী হয়। মোটের উপর তাহলে একথ! বলা যায় যে, জীবনযাত্রার বর্তমান 
মানে খাদ্শস্তের সরবরাহ বিষয়ে ভারত কারও মুখাপেক্ষী নয়। এখানে একটা | 
কথা উঠবে । ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার বর্তমান মান এত নীচু যে, | 
এ বিষয়ে এদেশ এখনো পেছনে পড়ে আছে। এ বিষয়ে যারা গবেষণা | 
করছেন তারা তাদের প্রতিপাস্ত বিষয়ে একমত না হলেও একথা স্বীকার | 
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করেছেন যে, ভারতবাসীর তীরের প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক কম খাবার 
পায়। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা! করছেন তারা প্রত্যেকটি লোকের থাদ্বের 
প্রয়োজন তার শরীরে তাপের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্ধারণ ক্রেছেন। 
এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট অস্থুবিধাও আছে । কেননা, বিভিন্ন প্রদেশের বা বিভিন্ন 
অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রার মান যেমন বিভিন্ন, তাদের তাপের প্রয়োজনীয়তাও 
তেমনি বিভিন্ন। এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষণায় নিযুক্ত বিভিন্ন গবেষকের 
গবেষণার ফলাফলও হয়ে পড়েছে বিভিন্ন। সে যাই হোক, যদি ২৮০০ ক্যালরি 
পরিমাণ তাপের স্ষ্টি করতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ধর হয়, তাহলে, ডাঃ রাধাকমল মুখার্জীর মতানুসারে 
৪১.১ মহাপদ্ম [বা! লক্ষ কোটিসবিলিয়ন্‌ ] ক্যালরি পরিমাণ খাগ্যের কমতি, অর্থাৎ 
প্রায় ৫ কোটি লোকের থান্তের অভাব রয়েছে। স্বাধীন ভারতে এই ৫ কোটি 
লোকের খাদ্যের সংস্থান হওয়া চাইই। জীবনযাত্রার যান উন্নততর করাই 
হবে আমাদের লক্ষ্য। এই খাদ্বশন্ত আসবে কোথা থেকে? এই খাস্চশন্ত 
হয় উৎপন্ন করতে হবে, নৈলে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। 
বিদেশ ‘ থেকে খাস্শত্ত আমদানী করা পথে নানা অন্থবিধ! রযেছে। 
অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও, স্বাভাবিক অবস্থাতে বিদেশ থেকে 
কিছু আমদানী করতে হলেই তার পরিবর্তে কিছু রপ্তানী করতে হবে, সে 
সামগ্রীই হোক, বা সোনাই হোক। তাছাড়া, পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ হবার 
যে একটা হিড়িক পড়েছে তাতে আমাদেরও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকলে 
চলবে না। অতএব এই ৫ কোটি লোকের খান্ধশন্ত জোটাতে হবে এদেশেই। 
এদেশের জমিতে বর্তমানে একর প্রতি যেটুকু খাগ্যশস্ত উৎপন্ন হচ্ছে অন্ত্বেশের 
অনুপাতে তা নগণ্য । একথা নীচের তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই বেশ বোঝা 
যায় £= 


॥ 
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(প্রতি একরে উৎপাদন পরিমাণ__পাউও হিসাবে ) 
দেশ গম চাল ইক তুল৷ 
মিশর ১,৯১৮ ২,৯৯৮ ৭০,৩০২ ৫৩৫ 
জাপান ১,৭১৩ ৩,৪৪৪ ৪৭,৫৩৪ ১৯৬ 
মাফিন ৮১২ ২,১৮৫ ৪৩,২৭০ ২৬৮ 
চীন ৯৮৯ ২,৪৩৩ 3, ২০৪ 
ভারত ৬৬০ ১,২৪০ ৩৪,৯৪৪ ৮৯ 


উপরের তালিকাটিতে বেশ দেখা যায় যে, ভারতের জমিতে খুবই সামান্ত 
খাগ্যশন্ত উৎপন্ন হয়। এ কথা অবশ সত্যি যে, মিশর, জাপান বা মাঞ্চিন দেশের 
তুলনায় ভারতের জমি অনেক পুরোনো। তাই জমির উর্বরতা বা উৎপার্দিক! 
শক্তি কমে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি যে, চীন পুরোনো দেশ হলেও 
তার জমি ভারতের জমির চাইতে বেশি উৎপাদন করছে। জমির উর্বরতা 
দু'টো শক্তির উপর নির্ভর করেই__প্রথম, প্রকুতিবত্ত শক্তি এবং দ্বিতীয়, মানুষের 
সৃষ্টি করার শক্তি । প্রক্ৃতিদত্ত শক্তি যেদিন দিন কমে আসে, একথা কেউই 
অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তাতে 
মানুষ জমির উর্বরত| বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাড়িয়ে নিতে পারে, এমন কি মরু 
ভূমিতেও মরূদ্ধানের স্বষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে যে তা হয়ে উঠছে না 
তার এক বিশেষ কারণ আছে, এবং এখনও এই কারণের বিরুদ্ধে ঠিকমত 
অভিযানই করা হয় নি। এই বিষয়টি সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করবো। 

আমাদের দেশে কৃষির সমন্তা বহুমুখী । মান্ধাতার আমল থেকে যে 
প্রণালীতে চাষ আবাদ হয়ে আসছে আজও তার পরিবর্তন সম্ভব হলো না। 
বেড়! দিয়ে জমি ঘিরে দেওয়ার যে প্রথা বিলেতে বহুদিন আগে আরম্ভ হয়েছিল 
ত! এদেশে আজও প্রায় অজানা । জমি সব এমনিই পড়ে রয়েছে। করিত 
ক্ষেত্রে দাড়ালে শুধু দেখা যায়, ছোট ছোট টুকরো জমি চাষ করা হয়েছে, 
আর এদের আয়তন পুরুষানুক্রমে ছোটই হয়ে আসছে। তাই সেকেলে উপায়ে 
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জমির উৎপাদিকা শক্তি আর বাড়বে না। কিছু কিছু জঙ্গল পরিষ্কার, ও জল- 
_ শেচনের ব্যবস্থা ছাড়া জমির দীর্ঘস্থায়ী উৎকধের কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি। 
তাই জমির উৎপাদিকা। শক্তি দিন দিনই কমছে। ইউরোপের যে কোন 
_ দেশের কথাই ধরা যাক না কেন, প্রত্যেক দেশেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জমির 
. মূল্য বাড়ানো হয়েছে । এরা যদি প্রক্ৃতিদত্ত উৎপাদিক| শক্তির উপর নির্ভর _ 
করে থাকতো তাহলে আজ এদের জমির মুল্য দাড়াতো কোথায়? . 
আমাদের দেশে জমির স্থায়ী উন্নতির কোন বিশেষ ব্যবস্থা একাল পর্যন্ত 
হয় নি। সেই সঙ্গে কৃষির পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় যন্্রাদিরও কোন 
পরিবর্তন হয় নি। শুধু যে জমিরই এই অবস্থা তা নর, সেই সঙ্গে কৃষক 
ও কৃষিশ্রমিকের কর্মশক্তিও অন্যদেশের কৃষক-ব! কৃষিশ্রমিকের কর্মশক্তির 
তুলনায় অনেক কম। এই কর্মশক্তি কম হবার অনেকগুলি কারণ আছে। 
কিন্তু তা সত্বেও এদের কর্মক্ষমতা যে বাড়ানো ধায় না তা নয়। মিস্টার 
কীটিং বলেন যে, প্রতিদিন কাজ করে আমেরিকার এক জন স্ত্রী শ্রমিক 
গড়ে ১৪০ পাউণ্ড তুলো কুড়িয়ে আনে, মিশরে সেই স্থলে ৬০ পাউণ্ড এবং 
ভারতে ৩০ থেকে ৪০ পাউণ্ড । কিন্তু সব চেয়ে জার কথা হলো এই যে, 
ভারতে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তির চাইতে টি.নিডাড, জ্যামেকা, ফিজি 
প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তি অনেক বেশি। তাহলে ভারতীয় 
শ্রমিকের কর্মশক্তির ন্ুনতা যোল আনাই প্রকৃতিগত নয়। বোদ্বাই প্রদেশের 
ধারওয়ার অঞ্চলে খোজ নিয়ে জানা যায় যে, একজন স্ত্রী শ্রমিক পাঁচ আনা 
দৈনিক মজুরীর হারে মাত্র ৩০ পাউণ্ড তুলো কুড়াতো। সেই স্থলে কাজের 
: হিসাবে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত করে দেওয়ায় সেই স্ত্রীলোকটি প্রায় ১৫০ 
পাউণ্ড তুলো সংগ্রহ করেছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের দিক থেকে আর একটি 
সমন্তা হলো! এই যে, কৃষিতে এরা সার! বছর কাজও পায় না, এবং এথেকে 
তাদের আয়ও প্রয়োজনানুরূপ নয়। তাই আবাদের সমর বাদে এদের কি 
করে অন্ত কাজে লাগানো যায় সেও এক সমন্তা। এই নিয়েও এ পর্যন্ত বিশেষ 
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কোন চেষ্টাই হয় নি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে কুটিরশিল্পের পুনঃগ্রতিষ্ঠাই 
এই সমস্তার সমাধান করতে পারে। কথাটি আংশিক ভাবেই মাত্র সত্যি, কেননা, 
গ্রাম দেশে যে সব শিল্পী রয়েছে তাদের অনেকেই, যেমন কামার, কুমোর,। 
জোলা প্রভৃতি, কৃষির সঙ্গে যোগ রাখে না| তাই ক্লুষক যেসব কুটিরশিল্পে 
লেগে থাকতে পারে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নর, এবং তাদের জন্য বাজারও 
লীমাবন্ধ। এ অবস্থায় কুষকর্ধের সাময়িক বেকার সমন্তা গ্রতিবৎসরই দেখ! 
দেয়। জমির পরিমাণ ও উর্বরতার তুলনায় জমির উপর বর্ধমান লোকসংখ্যার 
চাপ পড়াতেও কৃষিতে খণ, কাজের অভাব এবং জমি বিভক্ত বা খণ্ডিত হওয়া) 
প্রভৃতি নান! সমন্তা! দেখা দিয়েছে । সামাজিক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও বিধি- ! 
নিষেধ, যেমন জাতিভেদ, যৌথপরিবার, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, একদিকে 
যেমন অনেকের কর্মম্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে, অন্তদ্িকে আবার তেমনি উপরিউক্ত 
লমন্তাগুলিকেও নানাদিক থেকে বাড়িয়ে তুলেছে । এতে এক দিকে যেমন 
জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার হতে পারছে না, তেমনি অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়েএ. 
ক্কষির কাজকর্মও সম্ভবপর হচ্ছে না। এদেশের অধিকাংশ কৃষকেরই পু'জির ; 
অভাব। তাই তার! অমির স্থায়ী উন্নতিতে টাক! লাগাবার কথা ভাবতেই 
পারে ন|। পর্যাপ্ত জলপেচন ও অলনিফাশনের ব্যবস্থা না থাকার এদেশের : 
ক্কষিকে অনিশ্চিত মৌন্ুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই প্রতি- 
বৎসরই যে একটা! মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হবে এমন কোন: 
স্থিরতা থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলও নিরক্ষরতার কারণে কৃষকদের 
কাছে পৌছে দেওয়া যায় না৷ 

" কৃষির যে সব সমন্তার কথা উপরে বল! হলো তা এদেশের পক্ষে 
যে একেবারে নূতন তা নয়। কৃষিবিপ্নবের আগে এই সব সমন্তার 
অধিকাংশই পাশ্চাত্যের প্রায় দেশে দেখা গেছে। কৃষিবিপ্লবের অব্যবহিত 
পুর্বে এই সব সমন্তার সমাধান হয়েছিল, সে আপনা থেকেই হোক অথবা 
যুদ্ধ বিগ্রহের ফলেই হোক অথবা আভ্যন্তরীণ সংস্কারের অন্তই হোক। 


পা... ই, 
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তাই কৃষিবিপ্লব যখন সুরু হলো তখন ইউরোপে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা 
আইন-কান্গুনের দিক থেকে আর কোন বাধাই ছিল না। কৃষিবিগ্নবের জয়যাত্রা 
অবাধে চললো! | যে সব কৃষক জমিদারের অধীনে অর্ধস্বাধীন অবস্থায় ছিল তারা 
মুক্তি পেল। জমির এবং খাজনা সংক্রান্ত আইন কানুনের হলে! আমুল পরিবর্তন । 
ছোট ছোট জমির পরিবর্তে বড় বড় ক্ষেত গজিয়ে উঠলো, এবং জমি ঘিরে" 
রাখবার ব্যবস্থা হলো। চাষ আবাদের প্রণালীতেও বিশেষ পরিবর্তন হলে! । 
নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যের 
প্রয়োগে কৃষির সর্বাঙ্গীন- উন্নতিতে কৃষির ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগের প্রাদুর্ভাব হুল। 
প্রাচীন ব্যবস্থাকে বাচিয়ে রেখেই যদি কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের চেষ্টা করা! 
হৃত তাহলে পাশ্চাত্যে কৃষিবিপ্রব কোন দিনই আসতো কিনা সন্দেহ। মাৰ্কিন 
দেশে অবশ্য প্রাচীন ব্যবস্থা নিয়ে কোন সমস্তাই হয় নি। নূতন দেশে 
নূতন জাতি স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে একেবারে নৃতন করে জীবনযাত্রা সুরু" 
করতে পেরেছিল। আমাদের দেশের অবস্থা অন্তরকম। প্রাচীন ব্যবস্থা আজও- 
এখানে চেপে বসে রয়েছে । সমাজবিজ্ঞানবিদ্দের একথা অবশ্য ঠিক যে, 
কোন সমাজ তার এঁতিহয বা তার সভ্যতার ধারা থেকে.একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে; 
বাঁচতে পারে ন1। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন ব্যবস্থার যে কোন 
অংশই ভাল। যেমন ধরা যাক, আমাদের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের কথ|। 
এতে পুরুষানুক্রষে সম্পত্তি ছোট হতে থাকে। এই ভাবে আজ এক একজন: 
কৃষকের ভাগে যেটুকু জমি পড়েছে তাতে একখান! সাধারণ দেশী লাঙ্গলও- 
পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারে না, আধুনিক প্রণালীতে তৈরী লাঙ্গলের কথা 
কি? সাধারণ কৃষকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান যে ছুচারাটি এদেশে রয়েছে তাদের ক্ষেত খামারেও ট্রাকটরের ব্যবহার 
সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মাঞ্চিন দেশ ও রুশিয়ার কথা মনে পড়ে । 
এই সব দেশে হাজ্জার হাজার বিঘা জমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হয়; 
বিমান থেকে বীজ ছড়ানো! এবং পর্যবেক্ষণের কাজ কর! হয়। আমাদের দেশ্যে 
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ক্লষিবিপ্লব বা কৃষিপরিকল্পনার সাফল্য তখনই সম্ভবপর হবে, যধন' এই সব 
প্রাচীন ব্যবস্থার গ্রগতি-বিমুখ আইনকান্ুনের হাত থেকে আমরা অব্যাহতি 
পেতে পারবো৷। জ্মিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে 
ক্রুষক ও কৃষিতে নিযুক্ত অন্তান্ত লোকের দৃষ্টিভঙ্গীরও করতে হবে প্রসার। 
তবেই আমাদের কৃষি প্রাচীন সংস্কার মুক্ত হয়ে নূতনের দিকে অগ্রসর হতে 
পারবে। এ কেবল স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 
সরকারই করতে পারবে । গত দেড়শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে রুধিবিষয়ক 
সরকারী নীতিতে বিফলতার স্থরই বাজছে। তার প্রধান কারণই হলো এই 
যে, যে সমন্তার সমাধান আগে কর! দরকার তার কথা বাদ দিয়ে হঠাত কৃষি- 
. বিশ্বের কতকাংশ প্রবর্তনের অন্ত চেষ্ঠা কর! হয়েছে; তার জন্তু আইন প্রণয়ন 
হয়েছে, বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ লোক আমদানী কর! হয়েছে, অর্থেরও অপব্যয় 
হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু গত দেড়শ বছরের ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখ! যায় 
‘তাহলে একথা বলতেই হবে যে, কৃষির উৎকর্ষ কিছুমাত্র হয় নি। পাশ্চাত্যের রুষি- 
বিপ্লব এবং তার অব্যবহিত পূর্বেকার কৃষির অবস্থার এত বড় শিক্ষণ এদেশে 
আজও আমরা কাছে, লাগাতে পারি নি, তাই তার পরবর্তী স্তর গুলে! নিয়ে 
যতই গবেষণা করি না কেন, কাজ তাতে কিছুই হচ্ছে না। 

এই ত গেল কৃষির সাধারণ সমস্তা ও তার সমাধানের কথা। এইবারে কৃষির 
বিশেষ বিশেষ সমস্ত৷ ও সমাধান বিষয়ে দু'চার কথা বলা আবন্তক। প্রথমেই 
প্রশ্ন উঠবে যে কৃষি আদৌ লাভজ্জনক পেশা কি না। কোন কাজ লাভজনক 
কিনা তা ঠিক করবার একমাত্র উপায় হলো সেই কাজে নীট কত আর হচ্ছে 
সেইটি দেখা, এবং মোট আয় বের করতে হলে মোট খরচ কত হচ্ছে তা দেখা 
স্বরকার। এ সম্বন্ধে এদেশে সুসংবদ্ধ সংখ্যা আজও সংগৃহীত হয় নি। তার 
প্রধান কারণ হলো এই বে, এদেশে কৃষিজাত অনেক সামগ্রীই উৎপাদকের 
নিজের ভোগ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হয়, অথব! স্থানীর বাজ্জারেই এদের লেন” 
দেন হয়। তাই এদের পরিমাণ, খরচা এবং লাভ বিষয়ক সংখ্যা সাৱাট। দেশের 
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জন্য সংগ্রহ করা সম্ভবও নয়, এবং করলে ফলাফলও অনুরূপ হবে না। মাদ্রাজ, 
বোম্বাই এবং বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল থেকে যে সংখ্যা সংগ্রহ করা 
হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের আগে পরিবার-পিছু বাধিক আয় ছিল ১০০২ 
থেকে ১২৯১ টাকা। বাংলাদেশের কোন কোন যায়গায় এই আয় ১০০২ টাকারও 
কম । বিহার প্রভৃতি প্রদেশে এই আয়ের পরিমাণ আরও কম । বিশেষজ্ঞদের মতে 
মোটামুটি রকম জীবন যাত্রায় পরিবার-পিছু বার্যিক ২৪৯২ টাকা (যুদ্ধের আগেকার 
টাকার দামের হিসাবে) একান্ত অপরিহার্য । তবে এখনকার অবস্থায় অনুমান 
১২০২ টাকা হলেই চলে। বর্তমান অবস্থাকেই যদি ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে 
ধরে নেওয়া হয়, তবুও তো! কোন কোন যায়গার কথা বাদ দিয়ে অধিকাংশ 
জায়গাতেই প্রয়োজনের অনুপাতে কম আয় হচ্ছে। তাহলে বল! চলে যে,' 
বর্তমান অবস্থাতেও কৃষির আয় কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নততর করাই যদি কাম্য হয় তাহলে কুষিকে 
আরও সমৃদ্ধিশালী করতে হবে। একটু আগেই যে তুলনামূলক সংখ্যা উদ্ধত 
করেছি, তাতেও একথা! বেশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, অন্তান্ত দেশের তুলনায় এদেশের 
কৃষির অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয়। 

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দিতে 
হুবে। একথা আগেই বললাম যে, যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিনিষেধ 
আমাদের প্রগতির উৎস মুখ বন্ধ করে রেখেছে তাদের সরাতেই হবে। এ ছাড়া 
কৃষির নিজস্ব কতকগুলি পরিবর্তন বা সংস্কারও হবে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য পড়া উচিত জমির উপর। জমির উর্বরতা যেমন 
বাড়াতে হবে সেই সঙ্গে এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে,প্রত্যেক কৃষকের 
জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত, অর্থাৎ তার পরিবারের শ্রাসাচ্ছাদনের সামগ্রী জোটাতে 
সক্ষম হবে। প্রথমেই জমির উর্বরতার কথা ধরা যাক। জমির নৈসগিক উর্বরতা 
বে দ্বিন দিনই কমে আদছে, একথা অর্থ শাস্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত সত্য । এদেশে 
যন জমির উর্বরতা বাড়াবার স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, তখন জমির 
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উর্বরতা, যে নৈসগিক নিয়মে কমে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি? উর্বরতার 


এই হ্রাস অতি অল্প সময়ের উপরে গবেষণা! করলেও ধরা পড়ে। চাল এবং গম 
“বিষয়ে নীচের প্রামাণ্য সংখ্যা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে £ 
ই সাল চাল গম প্রতি একরে উৎপাদন 
r——_ ৮ 
বাংল! বিহার মধাপ্রদেশ বোম্বাই বাংলা মধ্যগ্রদেশ 


৯৯৩১-৩২ ৯৬১ ৯১২ ৭১৮ ৪৩০ ৫২৫ ৪২৯ 
১৯৪০:৪১. ৬৫২ ৫১৯ ৪১৯ ৩৮৫ ৪৫১ ৩৯৭ 
স্থাসের পরিমাণ ৩০৯ ৩৯৩ ২৯৯ ৪৫ ৭৪ ৩২ 


জমিতে সার দিয়ে তার উৎপাদ্দিকা শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া এই সমন্তার : 


সমাধান হতে পারে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সস্তায় সার উৎপাদনের উপর 
বাষটরব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। জলসেচন ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও 
এদেশে পর্যাপ্ত নয়। বাংল! দেশের কথাই ধরা যাক। নদ্বীমাতৃক দেশ বলে 
বাংলার একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু এই নদীসম্পর্ থেকে প্রতি বৎসর অনিষ্টেরই 
কারণ ঘটছে; অথচ এ থেকে যে হাজারে। রকম স্থবিধ! করে নিয়ে জন- 
সাধারণের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন লক্ষ্যই 
এ পর্যন্ত পড়ে নি। অথচ যে সব অঞ্চল নদীমাতৃক নয়, যাদের সার! বছরের 
বলের সরবরাহের জন্ত বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, তার! সেই 
জল আটকাবার, তা থেকে বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপাদন করবার, এবং জন সেচনের 
বাবস্থা! করেছে। আমি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চলের কথা বলেছি। এছাড়া 
সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে নদী-সম্পরকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করার সেই সব অঞ্চলের 


আধিক জীবনে এক নূতন যুগের স্থত্রপাত হয়েছে । এমন কি, সিন্ধু নন খেকে 


খে গঙ্গা খাল’ কাট! হয়েছে তাতে উত্তর রাজপুতনার মরুভুমিতেও মরস্তানের 
সৃষ্টি হয়েছে। এই সব অণহীন অঞ্চণের যখন এই প্রকার সৌভাগ্য দেখেছি, 


তখন ক্ষণিকের অন্ত ঈর্া বের নি, তা নয়। তবে এই সব অঞ্চলের এইটুকু 
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_উন্নতিই যথেষ্ট নয়। সে যাই হোক, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে ত এটুকুও হয় নি। 
অথচ মাঞ্ছিন প্রভৃতি স্বাধীন দেশগুলিতে প্রকৃতির দানকে নানাভাবে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার গতিকে কতই না সহজ সচ্ছল 
করা হয়েছে! অথচ এদেশে এই সব প্রক্ৃতিদত্ত জিনিষ কেবলমাত্র সমস্তার, 
1 কেবলমাত্র বিড়ম্বনার মূল হয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তো! 
এবিষয়ে উদ্বাসীন থাকলে চলবে না। যথোপযুক্ত জললেচন ও জলনিফাশনের 
ব্যবস্থা করতেই হবে। লেই সঙ্গে আরও দেখতে হবে যে, বর্ষায় বা বানে জমি 
ধুয়ে নাযায়। এজন্য স্থানে স্থানে আল বেঁধে দেওয়া, বা বড় বড় গাছ লাগিয়ে 
খানিকট] জঙ্গল করে তোলা, বা এ প্রকার অন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা! 
একান্ত প্রয়োজন । 

একটু আগেই আমরা দেখলাম যে, প্রায় শতকরা! ২২ ভাগ জমি অকেজো 
হয়ে পড়ে আছে। এযুগে অন্তত জমি অকেজো করে ফেলে রাখা গৌরবের 
বিষয় নয়। জার্ানীতে কৃষির কথা চিন্তা করলে একথা বেশ বোঝা যায়। 
সেদেশে জমি প্রায়ই অকেজো ছিল। তারপর বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে দেশ- 
জোড়া কুষিবিপ্নব ত হুলই, সেই সঙ্গে জার্মানী খাগ্যশস্তের সরবরাহধিষয়ে অনেক 
খানি স্বাধীনও হলো। ইংরাজ্জ অর্থশান্্ী শ্রীমতী নোওল্স্‌ বলেছেন যে জার্মানীতে 
কৃষির উন্নতি বিজ্ঞানের জয়যাত্রারই পরিচায়ক। জার্মানীতে যদি অকেজো! জমি 
বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আবাদী জমিতে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে এদেশেই 
বা তা না হবার কারণ কি? অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, পৃজির 
অভাব, প্রতিকূল আবহাওয়া, সম্তা এবং সুবিধাজনক যানবাহনের অভাব, 
জলসেচনের অব্যবস্থা! প্রহৃতি কারণে এই সব পতিত জমি উদ্ধারের কাজে ব্যক্তির 
উৎসাহ আসতে পারে না। যেখানে তা একেবারেই সম্ভবপর নর, সেখানে রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকেই এগিয়ে আসতে হবে কৃষির এবং দেশের খান সরবরাহের স্বার্থে । 
কিন্তু যতদুর সম্ভব ব্যক্তির উগ্ভমকেই সুযোগ দিতে হবে। মার্কিনদেশে গত : 
শতাব্দীর শেষার্ধে জমি বিষয়ে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তা আমাদেরও অনুকরণ 
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কর! উচিত। মার্কিন দেশে বহুদিনের জন্য বিনা খাজনায় এই সব জমি বিলিয়ে: 
দেওয়ায় এই সব যায়গা মেষচারণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে পশম শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট 
স্থৃবিধা করে দিয়েছে। 

এইবারে পরিবার-পিছু জমির আয়তনের বিষয় আলোচনা করা যাক। 
প্রত্যেকটি কাজেরই একটা নির্দি্ট আয়তন বা পরিমাণ আছে। তার চাইতে 
আয়তন কম হলে যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা, তার চাইতে বেশি হলেও তেমনি 
আবার পর্যবেক্ষণের অন্ুবিধ। | কিন্ত এই নিষ্টিষ্ট আয়তন সমস্তক্ষেত্রে এক নয়। 
শিল্প ব৷ কাজ অনুসারে এই আয়তন নিবিষ্ট হয়। এইবার দেখা যাক, কৃষিতে 
জমির আয়তন কি পরিমাণ হওয়া উচিত। অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন এ বিষয়ে অন্তত : 
একট! মোটামুটি নির্দেশ বেওয়! চলে, কৃষিতে তা চলে নাঃ কেন না, কৃষিতে; 
নিসর্গের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। তাই জমি যদ্দি উর্বর হয় তাহলে. 
হয়তো তিন একর জমিতেও চলতে পারে ; কিন্তু খারাপ জমি ৩০ একরও কাজের 
উপযোগী হবে না। তাই এক্ষেত্রে ছুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করতে হবে-_প্রথম, 
ক্কষকের বা তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান কত হওয়া! উচিত, এবং দ্বিতীয়, 
বর্তমান বাজার দরে সেই পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে তার কি 
পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন । দেশকাল অনুসারে যে পরিমাণ জমির ফসল: থেকে 
ওঁ পরিমাণ আয় হতে পারে, সেই পরিমাণ জমিই হলো! অর্থনৈতিক দিক থেকে 
একান্ত প্রয়োজনীয় । বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এক একজন 
ক্কষকের জমির আয়তন বিষয়ক তুলনামূলক সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো! :-_ 


মার্কিন ১৪৫ বোম্বাই ও সিন্ধু ১৬.৮ বাংলা ৩.৯৭ 
ডেনমার্ক ৪০ পাঞ্জাব ৮.৮ আসাম ৩.৪ 
জার্মানী ২১.৫ বুধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১২.০৩ সংযুক্ত প্রদেশ ৩.৩ 
ইংলণ্ড ২০.০ মাদ্রাজ ৫.৯৯ বিহার ও উড়িস্যা ২.৯৬ 


উপরের লংখ্যা থেকে একথা বেশ প্রমাণ হচ্ছে যে, বোত্বাই ও সিন্ধু, পাঞ্জাব, 
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এবং মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরারে এক একজন কৃষকের আবাদী জমির পরিমাণ মোটের 
উপর সন্তোষজনক । অবধ্য জমির উর্বরতার কথ! আমরা এই প্রসঙ্গে ধরছি ন1$ 
কিন্ত অন্যান্ত প্রদেশে এই আয়তন খুবই সামান্ত। এতে যে শুধু কৃষক ও তার 
পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেরই অন্ুবিধা হয় তা নয়; সেই সঙ্গে কৃষির খরচাও বেশি 
পড়ে যায়। কারণ লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন জমিতে 
সম্ভবপর নয়। এই টুকুতেই অস্ৃবিধার শেষ হয় না। এক একজন কৃষকের 
যে ছচার একর জমি, তাও আবার এক জায়গায় নয়। নানা জায়গায় খণ্ড খণ্ড 
হয়ে ছড়িয়ে থাকায় কাজের ও পর্যবেক্ষণের অস্থবিধা অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং তাতে 
বিজ্ঞানসন্মত উপায় ব| আধুনিক যন্ত্ার্দির ব্যবহার আরও অসম্ভব হয়ে ওঠে ॥ 
আগে বিলাতেও এই প্রকার সমস্ত! বিগ্রমান ছিল। কিন্তু কৃষিবিপ্লব শুরু হবার 
সময় পর্যন্ত এরা স্থায়ী হয় নি। এদেশে যখন এই প্রকার সমস্তা রয়েছে 
তখন এদের আশু সমাধান আব্ঠক। নৈলে কৃষির উন্নতি একপ্রকার অসম্ভব, 
এবং যন্ত্রাদির ব্যবহারও হতে পারবে না। আগেকার দিনে পারস্পরিক 
বিনিময়ের সাহায্যে এ সমস্তার কথঞ্চিৎ সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এযুগে 
লমবায়ের মারফতেও পাঞ্জাব, মধ্য ও সংযুক্ত প্রদেশে এই জমন্তার খানিকটা 
সমাধান হতে পেরেছে। কিন্তু যতদিন উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের পরিবর্তন, 
না হচ্ছে, এবং সম্পত্তির মোটটাই খণ্ডবিখণ্ড না হয়ে একজনের হাতে না থাকছে, 
ততদিন এ সমন্তার প্রকৃত সমাধান নেই। সমস্তাট গুরুতর, সমাধানও হওয়া 
চাই তেমনি প্রচণ্ড রকমের। নির্ভকতার সঙ্গে জাতীর সরকারকে এ বিষয়ে 
অগ্রসর হতে হবে। 

স্কধির উৎকর্ষ শুধু জমির আয়তন ও উর্বরতার উপরেই নির্ভর করে না; 
সেই সঙ্গে কৃষকের কর্মকুশশতাও অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে। এখানে 
ছুটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে-_প্রথম, কৃষকের নিজস্ব দক্ষতা বাড়ানে! 
যায় কি করে, এবং দ্বিতীয়, জমির সঙ্গে কৃষকের কি সম্পর্ক এবং এর পরিবর্তন 
প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব কিনা । একথা সবারই জানা আছে যে, ভারতীয় কৃষক 
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দরিদ্র ও নির্গর। তার ফলে এরা জমির স্থায়ী উৎকর্ষের কথা নিয়ে মাথা : 
ঘামায় না) এদের স্বার্থ হলে! বর্তমান বৎসরের আবাদের অবস্থা নিয়ে। যে সব 
প্রদেশে জমিদারী প্রথা ব্যাপকভাবে বা কতক অংশে প্রবন্তিত রয়েছে, সেখানেও 
অধিকাংশ জমিদারই জমির খানার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে; জমির স্থায়ী উন্নতির 
কথা ভাববার সময় এদের অনেকেরই বড় একটা হয়ে ওঠে না। ইউরোপ বা 
আমেরিকায় কৃষির স্থায়ী উন্নতির বিষয় নিয়ে সে সব দেশের জমিদার বা জমির 
্তবাধিকারীরা! কত বেশি মাথা ঘামায়! এই সব দেশে কৃষির আজ যতখানি 
উন্নতি সম্তবগর হয়েছে, তার পেছনে জমিদারের উত্নম ও অর্থ অনেকখানি জায়গ! 
জুড়ে রয়েছে। যে সব জায়গায় জমিদারী প্রথা নেই, কুষকই জমির মালিক, 
সেখানেও কৃষকের চেষ্টায় কৃষি উংকর্ষের পথে এগিয়ে চলেছে। এ সব দিক থেকে 
এদেশের কবি একেবারেই পেছনে পড়ে আছে। যেখানে জমির উপর আধিপত্য 
করবার লোকের অভাব নেই, সেখানে কেউই জমির উৎকর্ষের'প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতে চায় না। এদেশে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে আছে এক দল লোক। এর! 
জমির আয়েই পু, অথচ জমির ভালমনোর সঙ্গে এদের বিশেষ যোগ নেই। 
“কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোল! কেটে বামুন মরে ।' এদেশে জমির উপর নির্ভর- 
শীল চার দল লোক আছে__গ্রথম, জমিদার ; দ্বিতীয়, মধ্য্থ উপস্বত্বভোগী, এরা 
আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত; তৃতীয়, আসল চাষী এবং চতুর্থ, কৃষিশ্রমিক। এই: 
চতুৰ্থ দলের লোকেরা দিনমভুর-__এদের না আছে জমি, না আছে কোন নির্দিষ্ট 
কাজ। যে সব জায়গায় অস্থারী বন্দোবস্ত, সেখানে ক্কষির উপর নির্ভরশীল দুই 
বা তিন দল লোক দেখা যায়। ছোট পাষ্টাদারের! নিজেরাই জমি চাষ করে; 
বড় পাট্টাদারেরা জমি ইজারা দেয়। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব জারগায় 
রয়েছে সেই সব জায়গায় জমির সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন লোক 
দেখা যায়। এদের প্রায় সবাই জমির খাজনা বা উপরি পাওনার সঙ্গে সংশ্লিষ 
জমির স্থায়ী উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে এদের অধিকাধশেরই যোগ নেই। যে সব 
জায়গার রারত-ওয়ারী বন্দোবস্ত রয়েছে, সেখানে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হবার : 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন ১৬৩ 


কথা ; কিন্তু সেখানেও বহু মধ্যস্থ ভাগীর আবির্ভাব হয়েছে। যেমন, মান্দ্রাজে 
বড় পাউটাদারেরা জমি ইজার! দেয় এবং ইজারাদারেরা আবার সেই জমি 
'আধি'তে বন্দোবস্ত করে দেয়। পাঞ্জাবে আইনত কৃষকই জমির মালিক; কিন্ত 
সেখানেও জমির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগই আসল মালিক চাষ করে না, এই অংশ 
বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। জমির আর ভোগকারী এই সব বিভিন্নদলের 
লোকের জমির সঙ্গে নামমাত্র যোগ থাকার জমির স্থায়ী উন্নতি যেমন হতে 
পারছে না, অন্যদিকে আবার এই সব লোকের খোরাক জোগাবার এবং নিজের 
ভরণপোষণ করবার মোট দায়িত্বই গিয়ে পড়ে আসল কৃষকের উপর।. তাই 
সে এত দাবি দাওয়া! মিটিয়ে দিয়ে জমির দীর্ঘকালীন উন্নতি বিধান করবার কথা 
ভাবতেওপারে ন|। তার সে পরিমাণ পুজি কোথায় ? তাই এই সব অপ্রয়োজনীয় 
মধ্যস্থকারীদের হাত থেকে কৃষককে মুক্তি দিতে হবে, এবং সমস্ত জমি. রাষ্ট্রের 
কতৃত্বাধীনে নিয়ে যেতে হবে। এতে অবশ্য বেকার সমন্তা দেখা দেবে; কিন্ত 
বর্তমান ছূর্ববতাকে বাচিয়ে রেখেও এ সমস্তার সমাধান হবে ন!। সাময়িক 
অস্থবিধা হবে সত্যি; কিন্তু যে সব লোক বেকার হলো, আর্থিক ব্যবস্থার গ্রগতি- 
শীল অন্তান্ত অংশে তাদের স্থান দিতে হবে। 

ক্ষষকদের আর একটি সমন্তা হলো পু'জির অভাব। এ সমস্ত| এদেশে নূতন 
কিছু নয়। প্রত্যেক কৃষিপ্রধান্‌ দেশেই এ সমস্তা কম বেশি দেখা গেছে। 
মাফিন দেশে যতদিন কেন্দ্রীর সরকার কৃষিধণের ব্যবস্থা না করেছিলেন, 
ততদিন কুষকদের নির্ভর করতে হতো মহাজনদের উপর, আর এই সব মহাজন 
স্মদও আদায় করতে! বেজায় রকম। তারপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কৃষিধণের 
জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি শীখাব্যান্কের প্রতিষ্ঠা করলেন। 
তারপর থেকে কৃবিখণের সমন্তার বহুলাংশে সমাধান হ'ল। জার্মানী প্রভৃতি 
দেশে সমবায়-মুলক প্রচেষ্টার মারফতে এই সমস্তার সমাধান সম্ভব হুয়েছে। 
এদেশে কিন্তু আজও কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা গৃহীত হয় নি। এদেশে যে সব 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা গ্রাম পর্যন্ত পৌছার না, বা৷ নিরাপত্তার অভাবে সে 
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সব অঞ্চলে কাজও করতে চায় না। সমবায়ের মারফতে এই সমস্ত! সমাধানের 
যা কিছু সরকারী চেষ্টা হয়েছে তা এদেশে সফল হয় নি। সমবায়ের ভিত্তি 
সর্বদাই সরকারী আইন ও দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় জনসাধারণের অন্তরে এই 
আন্দোলন মূল প্রসারিত করতে পারে নি। চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টার পর সমবায়- 
মূলক আন্দোলন আজও সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয়, যে 

পরিমাণ কৃষিখণের' প্রয়োজন, তার শতকরা! ছু'চার ভাগও সমখায়ী এতিষঠান 
সমূহ সরবরাহ করতে পারে না। অনেক প্রদেশে আবার সমবায়ী ব্যবস্থা 
অনাদায়ী খণের চাপেই ভেঙ্গে পড়েছে। খণ প্রদানের কোন ব্যবস্থাই হোল না, 
অথচ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক স্থারত্ত শাসনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্নীঞ 
আইনের একটা হিড়িক পড়ল। অধিকাংশ গ্রদ্দেশেই মহাজনী আইন পাশ হয়ে 
গেছে। আর তার ফল হয়েছে এই যে, ষে একমাত্র উৎস থেকে কিছু কিছু 
খণ পাওয়া যাচ্ছিল, তা ও আজ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে । আমি মহাজনী 
প্রথার গলদগুলোর সমর্থক নই । মহাজনী প্রথা একেবারে রদ করে নেওয়ার 
যুক্তিও নাহয় স্বীকার করে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে কম সুদে পর্যাপ্ত 
" ক্কুধিঝণের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাদেরই, ধারা বর্তমান উৎসের মুখ বন্ধ 
করেছেন। কেউ কেউ হয়তো! বলবেন যে, মহাজনী আইন প্রণয়ন হবার পর : 
আজ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হোলো । এ সময়ে যদি মহাজনের সাহায্য 

বিনা কাজ চলে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও চলবে। এরা কিন্তু পরিস্থিতির 
বিচারে ভুল করছেন। দ্বিতীয় মহাসমরের আরম্ভ কাল থেকে কৃষিতে একটা! 

অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে, এবং খাগ্যশস্তের মুল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় 

এবং দেশী ও বিদেশী শিল্পে জাত সামগ্রীর সরবরাহ ষৎসামান্ঠ হওয়ায়, একদিকে. 
যেমন কৃষকের হাতে টাকা! বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার অপব্যয় বা 
অপচয় হবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এই অস্বাভাবিক অবস্থা তো চিরকালের জন্ত 
থাকবে না; এতে পরিবর্তন/হবেই। তাই স্বাধীন ভারতে ক্ৃষিধণের প্রশ্নই 
হয়ে উঠবে কৃষিরউন্নতির গোড়ার কথা। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক বথাই 


| 
| 
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বলবেন। কেউ সমবায়ের সংস্কারের প্রশ্ন তুলবেন, কেউ বা অন্তান্ত দেশের 
নজির দিয়ে কৃষিধণ সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অভিমত জ্ঞাপন করবেন। 
কিন্ত সব চেয়ে ভাল ব্যাবস্থা হবে বদি বান 'উৎসগুলির যথাসম্ভব সংস্কার 
করে সরকারের তরফ থেকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায়। মহাজনের! ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন যোগাযোগ থেকে কৃষকদের নাঁড়িনক্ষত্রের যতটা 
খবর রাখে, কোন নূতন ব্যাঙ্ক বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান তা করতে পারে না। 
তাই অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়ে মহাজনদের এই ব্যবস্থার সামিল করে নিতে হবে, এবং 
এক একটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই 
কেন ব্যাবস্থা বা ব্যঙ্গ প্রয়োজনান্ুমারে মহাজনদের সাহায্য করবে। 

কষির উন্নতির করে অন্তান্ত যে কোন ব্যবস্থা কিছুকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে 
পারে; কিন্তু ক্রষিধণ সরবরাহের আস্ত ব্যাবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই মাত্র 
বললাম যে, কৃষিতে বিগত কয়েক বছর একটা অস্বাভাবিক উন্নতি হয়ে গেছে। 
এখনও এই উন্নতি কতক অংশে বজায় রয়েছে। কিন্তু ইউরোপে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সংস্কারের কাজ শেষ হলে পর এই অস্বাভাবিক অবস্থা তো 
চলবেই না, বরং বিদেশী খাদ্য শম্তের আমদানী হবার ফলে মন্দার প্রাদুর্ভাব 
হবার আশঙ্কা আছে। এ কয় বছরের সঞ্চয় বা সোনাদানা নিঃশেষ হতে তাই 
বেশি সমর লাগবে না। অতএব ক্ধিধণের যদি এখন থেকেই ব্যবস্থা করা না হয়, 
তাহলে ক্ুষককে আবার মহাজনের কাছেই হাত পাততে হবে, অথচ তাদের কাছ 
থেকে এখন আর আগের মত সুবিধা তারা পাবে না মহাজনের! আপন 
সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মহাজনী আইনের কবলে পড়তে চাইবে কেন? ইতিমধ্যে 
অনেক জায়গার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, তারা অন্ত কাঁরবারে 
তাদের টাকা লাগিয়ে দিচ্ছে, বা তার স্থযোগ খুঁজছে । তাই, যি এ সমন্তার 
আগু সমাধান না হয়, তাহলে কৃষিখণের অভাবে এদেশের কৃষক হঠাৎ বিপদে 
পড়বে। 

ক্রখিধণের আস্তব্যবস্থা করার আরও একটা প্রয়োজন আছে। গত করেক 
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বছরের তেজির ফলে ভারতের অনেক জায়গাতেই কৃষিপ্ষণের পরিমাণ কমে 
গেছে। কেননা কৃষকের! তাদের আয় থেকে এই খণ শোধ দিয়ে মন্ত একটা 
দায়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে 
না যে, এই উন্নতি স্থায়ী নয়। এতো কৃষির কোন উৎকর্ষের ফলে হয় নি। 
অতএব এই ফাকা উন্নতির শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি আবার যে তিমিরে সে 
তিমিরেই ফিরে যাবে। একটু আগেই আমরা দেখলাম যে, এদেশে কৃষি 
বর্তমান অবস্থায় লাভজনক পেশা নয়। তাই যুদ্ধের পূর্বেও যদি তারের সাংসারিক 
খরচ নির্বাহের জন্য খণ গ্রহণ করতে হয়ে থাকে ভবিষ্যতেও তাহলে তাই হবে; 
এবং এই কয় বছর ক্ৃষিধণ যে খানিকট! কমেছে তা৷ অতি অল্প সময়েই আগেকার 
আকার ধারণ করবে। অতএব ক্ঘিকে লাভজনক পেশ1] করাই হবে চরম 
লক্ষ্য। কিন্ত তার জন্য চাই কম সুদে পর্যাপ্ত পরিমাণ পু'জির সরবরাহ। 
এদিক থেকেও কৃষিখণ সরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! হবার বিশেষ প্রয়োজনীতা 
রয়েছে। 

দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃষিকে কি ভাবে লাভজনক পেশায় পরিণত 
করা যায়? এ বিষয়ে আমাদের হস্বমেয়াী এবং দীর্ঘমেয়াদী উপায় অবলম্বন 
করতে হবে এবং হন্বমেয়াদী উপায়ের মধ্যেই দীর্ঘমেয়াদী উপায়ের কাজকর্ম আরম্ত 
করতে হবে। এই ত্স্বমেয়াদী উপায় হলো কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য একটা নির্দিষ্ট 
স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থির করে দেওয়া। ক্ুষিতে 
যতদিন স্বাভাবিক উন্নতি না আসছে ততদিন এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা 
ছাড়া গত্যন্তর নাই। বর্তমানে কৃষকদের যা অবস্থা! তাতে তারা স্বাভাবিক 
সময়ে কিছুতেই ফসল আটকে রাখতে পারে না। ফসল কাঁটা হবার পরই 
তাদের প্রায় মোট ফসলটাই বাজারে ছাড়তে হয়। এর ফলে স্বাভাবিক 
সময়ে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য খুবই কম হয়ে পড়ে। অথচ আর কিছুদিন 
রেখে যদ্দি বিক্রি কর! যায় তাহলেই তার চাইতে বেশি মুল্যে এই সব সামগ্রী 
স্বচ্ছন্দে বিক্রি হতে পারে। বাজারে কম দামে এই লব সামগ্রী বিক্রি 
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হবার অর্থ এই নর যে, আসল ব্যবহারকারীও কম দামে এই সব সামগ্রী 
কিনতে পার। কারণ কৃষক ও ভোগব্যবহারকারীর মধ্যে রয়েছে মস্ত একটা 
ফাক, আর এই ফাক জুড়ে রয়েছে ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়ৎদার ও "স্তন 
মধ্যস্থ লোকের দূল। এই কারণে কৃষিজাঁত সামগ্রীর চরম মুল্য যতই বেশি 
হোক না! কেন, এর সামান্য একট! অংশই আসল উংপাঁদকের হাতে এসে 
পড়ে। সামগ্রীটি যদি ক্কষকের হাতে মজুত থাকে তাহলে ক্কষকও বেশ 
ছুপয়সা' পায়, অথচ সামগ্রীটির বিক্রয়মুল্য মধ্যস্থকারীদের গোপন অথবা 
প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অপেক্ষাকৃত কমও থাকে, এবং 
ফসলটিও সারা বছর ধরে পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য চাই মজুত 
করবার গোলা, বা আধুনিক প্রণালীতে নির্মিত এই জাতীয় গুদাম এবং পুদ্রির 
সরবরাহ । কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সমবায়ের ফলে গোঁলা তৈরী 
হতে পারে; কিন্ত বড় গুদামের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন মত 
পুজি সরবরাহের কাজ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। সহরে সহরে 
আঙ্গ আর ব্যাঙ্কের অভাব নেই; কিন্তু সহরে এই সব ব্যাঙ্কের পর্যাপ্ত পরিমাণ 
কাজও পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই কোন কোন ব্যাঙ্ক কাজ গুটাতে গুরু 
করেছে, বা ব্যবসায় ক্ষেত্র থেকে একেবারে সরে পড়েছে । অথচ এর! যদি 
গ্রামের দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে মহাঁজনদের জায়গা এরা দখল করতে পারে। 
ব্যান্বের লভ্যাংশের খানিকটা! গুদাম তৈরীর কাজে লাগানো উচিত। তাই 
যদ্দি করা হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলো| নিজস্ব গুদাম পেতে পারে, এবং এই সমস্ত 
গুদামে মাল মজুত রেখে টাকা ছাড়তে পারে। তাতে ব্যাঙ্কের উদ ত্ত টাকা 
যেমন খাটবার সুযোগ পাবে, সেই সঙ্গে কৃষকের সমস্তারও সমাধান হবে। 

কোন কোন অর্থশান্ত্রীর মতে , বাজারে যে মূল্য পাওয়া যাবে বলে আশী 
কর! যায় সেই অনুপাতে ফি বছর যদি উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ 
করা যায় তাহলে সামগ্রীমূল্যের হাঁস হবে না। অথচ নির্দিষ্ট মূল্যে সাঁমগ্রী- 
গুলো বছরের পর বছর বিক্রি হওয়ায় কৃষির স্থারী উন্নতিও হবে। এ বিষয়ে 
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অধ্যাপক মুরঞ্জনের ‘যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনীতি, পুস্তিকাখানি জর্টব্য। কিন্তু 
এই প্রকার নীতির দূর্বলতা রয়েছে অনেকথানি। প্রথম, দু একটা সামগ্রী ছাড়া ' 
প্রায় সমস্ত কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনানুরূপই হয়ে থাকে। 
গম শ্বাভাবিক সময়ে কিছু বেশি হয়, আবার চাল কিছু কম হয়। কেবল পাট 
- বা ইক্ষুই প্রয়োজনের চাইতে বেশি উৎপন্ন হয়। এদের পরিমাণ, বা কর্িত জমির 
পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ মুলক ব্যবস্থা যে একেবারে নেই তা নয়। এইএকার নিয়ন্ত্রণ 
কেবল মাত্র সেই সফল সামগ্রীর বেলায় সফল হতে পারে যাদের সরবরাহ 
বিষয়ে এদেশের একচেটিয়া! অধিকার আছে। অথবা আমর! যদি আস্তর্খতিক 
আধিক পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করি তাহলে এই প্রকার 
নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ কতক অংশে সফল হবে। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে : 
উপরি উক্ত নীতির সফগতা আশ] করা দুরাশা মাত্র । অনুমিত মূল্য অনুসারে 
হয়তো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি চাষের নির্দেশ দেওয়া হল; কিন্ত বিদেশ থেকে 
ক্কধিজাত সামগ্রীর আমদানীর উপর যদদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে বিদেশী 
- লামগ্রীতে বাজার ভরে উঠবে। এতে আপনা থেকেই সামগ্রী মূল্যের হাস হবে 8 
সরকারী নীতির ঘটবে বিপর্যয়। আলোচনার খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম 
যে বিদেশী সামগ্রী আসছে ল1। কিন্তু তবু ও উপরিউক্ত সরকারী নীতি বেশি. 
দিনের জন্য ধার্য রাখার পক্ষে অঙ্গুবিধা আছে। প্রক্কৃতিই যেখানে প্রধান 
নির্ধারক, একই আরতনের জমি থেকে কোন বছর কত ফসল পাওয়া যাবে 
বেশি, কোন বছর কম। অতএব অনুমিত মূল্যের অনুপাতে আবাদী জমির 
আয়তন নির্ধারিত হণেও ফসলের সরবরাহ পরিমাণ এভাবে নিয়গ্ত্রিত হতে 
পারে না। এর ফলে এইভাবে সামগ্রীমুল্যও নির্দিষ্ট স্তরে বেশি দিন স্থির রাখা 
যেমন সম্ভবপর নয়, কৃষিতে স্থারী উন্নতিও এভাবে আসবে না। তাছাড়া 
" বিজ্ঞানের উৎকর্ধের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কৃষিজাত কেন, সমস্ত সামগ্রীষুল্যই কমবে, 
. অথবা সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধিত হবে। এ অবস্থায় এবেশের কষিজাত সামগ্রী 
মুল্য যদি বাড়িয়ে রাখা হয়, তাহলে আসলহ্সমস্তার সমাধান হবে না। 


দ্য 
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.. আমাদের লক্ষ্য হবে কৃষির সর্কালীন উন্নতি; এর ফলে খরচ কমবে এবং 
উন্নতিও হবে স্থায়ী ৷ 

কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি এদেশের দীৰ্ঘকালীন আত্মিক পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হলেও অদুর ভবিষ্যতে কুষিতে যাতে মন্দার আবির্ভাব না হয় সেজন্য কৃষিজাত 
সামগ্রীর মূল্য একট! নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন 
| হবে। তবে এই নিয়ন্ত্রণ মুল্যের অনুপাতে খাগ্ঘশস্তের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভবও 
নয়, সঙ্গতও হবে ন। | এবিষয়ে অন্য প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার । প্রকৃতির 
উপর নির্ভরণীল কোন শিল্পেই উৎপর সামগ্রীর পরিমাণ বেঁধে দেওয়া যায় না; 
তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অললম্বন করে সামগ্রীর সরবরাহ বছরের পর বছর নিয়ন্ত্রণ 
কর! দায়। জীবনযাত্রার নির্দি্টমান অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে 
পরিমাণ খাগ্তশন্ত সার! বছরে »প্রয়োজন তার চাইতে অতিরিক্ত শরস্ত যদি মজুত 
রাখা হয়, তাহলে অজন্মার বছরের সেই উদ্ব ত্ত শস্ত কাজে লাগানো! যেতে পারে। 
এইভাবে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাদ্যশন্তের মূল্য স্থির 
করা যেতে পারে। কৃবিবীমার উপযোগিতাঁর বিষয়ও এক্ষেত্রে বিবেচিত হওয়া 
প্রয়োজন। কেননা, কৃষিতে নানা প্রকার বিপদ ও ঝুঁকি স্বীকার করে কাজ 
করতে হয়। তাতে কৃষকের আয় আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের 
পক্ষ থেকে অথবা রাষ্ট্রের সহারতার যদি কৃষিবীমার প্রবর্তন করা যায় তাহলে 
এ সমস্তা অনেকটা লাঘব হতে পারে। 

কৃষির সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি শিল্পের কথা বলেই বৰ্তসানি পদ পের 
অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় ভারতের প্রাণী সম্পদ অনেক বেশি । ১৯৩৫ সালের 
গণনার হিসাব অনুসারে সমগ্র ভারত ওব্রক্ধদেশের গোমহিযাদি গৃহপালিত প্রাণী 
সংখ্যা ছিল প্রা ।৩৬০* লক্ষ কিন্তু কৃষকের স্ঠাঁয় কৃষির সহায়ক গৃহপালিত জন্তুর 
স্বাস্থাও খুবই খারাপ। গৃহপালিত জন্তর খাস্ত বিষয়ে এদেশে বড় একটা কেউই 
ভাবে না। বিলেতে যেমন জমির খানিকটা অংশে এদের খাগ্ত বা ঘাস চাষের 
বাবস্থা আছে, এদেশের পক্ষে তা নৃতন বললেই চলে। মানুষের খাবার যোগাড় 


১৭০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 
হবার পর ক্ষেতে যা! অবশিষ্ট থাকে তাই এদের প্রাপ্য । তারও পরিমাণ 


দুধের সরবরাহ বিষয়ে মান্চিন দেশের পরেই ভারতের স্থান, অথচ এদেশে | 
মাথা পিছু দুধের ব্যবহার নামমাত্র। তাছাড়া, ছুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন: 
করবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এদের সরবরাহ ব্যাপারে আমাদের মাফিন, ৷ 
অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এই সব শিল্প 
যদি এদেশে গড়ে ওঠে তাহলে কৃষক কৃষিকার্ধের সময় ছাড়াও বছরের বাকি 
অংশটুকু লাভজনক কাজে অতিবাহিত করতে পারে। তাতে তার কিছু আয়ও 
হয়, এবং কৃষির সমন্তারও অনেকখানি লাঘব হতে পারে। এ বিষয়েও 
রাধব্যবস্থার লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। এই ভাবেই কৃষি লাভজনক পেশায় 
পরিণত হতে পারে। 


(৬) শিল্প পরিকল্পন|। 


কৃষির উন্নতি কি ভাবে করা যেতে পারে এ বিষয়ে উপরের আলোচনায় 
কিছু বলা হলো। কিন্তু কৃষির সব চেয়ে বড় সমন্তা হচ্ছে এই যে, এদেশের 

বর্ধমান লোকসংখ্যার মোটা একট] অংশ ক্কধির উপর নির্ভরশীল হওয়ার 
“ স্কৃষি লাভজনক পেশা হতে পারছে না, সেই সঙ্গে নূতন নূতন সমস্তার উদ্ভব 
হুচ্ছে। এই লোকসংখ্যা যদি অন্তত্র কাজ পেতো তাহলে কৃষির সামান্য আয়ের ' 
অপেক্ষা) এরা রাখতো ন!। তাতে ক্কধির উপর জনসংখ্যার চাপও হোতো। | 
কম। পাশ্চাত্য দেশ গুলোতে কৃষি এবং শিল্পবিপ্নব ও লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, 
প্রায় একই সময় শুরু হওয়ায় বর্ধমান লোকসংখ্যা শিল্প এবং ব্যবসায়ে কাজ: 
পেয়েছে। তাতে কৃষির উপর এই চাপ পড়েনি। ক্কষিবিপ্লবও তাই 
সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে কোন কোন কেশের সাম্রাজ্য বিস্তার হওয়ায় সুবিধা 
হয়েছে আরও বেশি। এদেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি শুরু হলে! এমন সময়ে 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ই ১৭১ 
যখন রাজনৈতিক বিপর্যয়ে দেশে চলচে একটা বড় রকমের উত্থান পতন। 


__ এতে শিল্প বাণিজ্য লোপ পেল; নূতন বাণিজ্য পড়লো বিদেশীদের হাতে। তাই 


বর্ধিত লৌক্সংখ্যার প্রায় মোট অংশটাই গিয়ে পড়ল ক্বযির উপর। পুরোনো 


দেশের জমি এভার সইবে কি করে? জনসংখ্যাবৃদ্ধির মোট বোঝা জমির 


_. উপর পড়ার কৃষিবিপ্লব একেবারেই অসম্ভব হলো । তাই বলছি, আমাদের 


টিসি সক ১ 


দেশের আর্িক সমস্ত! সমাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে, সমঞ্রস অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা 
করা। কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প এবং 
ব্যবসায়ে বেশি বেশি লোক নিযুক্ত হলেই জমির উপর যে চাপ পড়েছে তা 


. কমবে । তাই শিল্পের পরিকল্পনা! করে সমগ্রস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


আমাদের কায়েম করতেই হবে । এ যে শুধু ক্ষষির উন্নতির জন্যই প্রয়োজন 
তানয়) সেই সঙ্গে আধিক শ্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিক থেকেও সমঞ্রস আথিক 
সংগঠনের উপযোগিতা! রয়েছে, বিশেষ করে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে 


যখন আন্তজার্তিক সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তে ছিন্বিচ্ছিয্ হয়ে জগত-জোড়া 
অশান্তির আবির্ভাব হতে পারে। আশম্থিক বিষয়ে আজ যাঁরা পরনির্ভরধীল, 


তাদের মত হতভাগা আর. কেউ নাই। 

কিছুদিন আগে প্রকাশিত বোস্বাই পরিকল্পনাতেও এই সমঞ্জস আধিক নীতির 
উপর জোর দেওয়া! হয়েছে। এই সমগ্রস আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হলেও 
চাই শিল্পের প্রদার। কৃষির উপর যে পরিমাণ লোক নির্ভর করে তাদের সংখ্যাও 
সেই সঙ্গে কমাতে হবে । ১৯৩১-৩২ সালে এদেশের জাতীয় বিভাজ্য সম্পদে 
কৃষিপ্রস্থৃতির অংশ ছিল নিয়োক্ত প্রকার £_ 


শিল্প শতকরা ১৭ চাকুরী শতকরা ২২ 
কৃষি » ৫৩ বিবিধ , ৮ 

বোদ্বাই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো এই অংশ নিয়নিখিত ভাবে পরিবতিত করা 
শিল্প শতকরা ৩৫ চাকুরী শতকরা ২০ 


কৃষি * ৪০ বিবিধ * € 
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এই ভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে, শিল্প, ক্কষি এবং চাকুরি থেকে বর্তমানে: 
যদ্দি ১০০২ টাকা আয় হয়, তাহলে পনের বছর পর এই আয়ের শতকরা পরিমাণ 
যথাক্রমে ৫০৯২, ১৩০২, এবং ২০০২ টাকা হবে। বোম্বাই পরিকল্পনার 
রচয়িতারা একথা পরিক্ষার ভাবে বলেছেন যে, কৃষির উপর আমাদের 
নির্ভরণীলতা এতখানি কমে গেলেও এদেশ যে কৃষিগ্রধানই থাকবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের ভাষায়, কৃষিই আমাদের জনসংখ্যার 
অধিকাংশকেই নিয়োগ করতে থাঁকবে। এমন কি, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক 
ক্ুশিয়াতেও ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুচনার পর শিল্পের 
অভূতপূর্ব প্রসার হওয়া সত্বেও কৃষিতে জনসংখ্যার শতকরা নিয়োগের পরিমাণ 
কোন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম হয় নি।” উপরের সংখ্যা এবং বক্তব্য যতই সংগত 
হোক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা! যাবে যে, এতে খানিকটা গলদ 
রয়ে গেছে। প্রথমেই ধরা যাক আয়ের বৃদ্ধির কথা । শিল্পে আয় বাড়বে পাচগুণ ; 
অথচ কৃষিতে আয় দ্বিগুণও হবে ন!; মাত্র তিন ভাগের একভাগ বাড়বে । এই. 
মাত্র আমরা বললাম যে, কৃষি লাভজনক পেশ! নয়। পনের বছর পরিকল্পনা 
কার্যকরী হবার পরও যদি ক্বষির আয় মাত্র এক-ভৃতীয়াংশই বাড়ে তাহলে একথা 
বল! বোধ হয় অসংগত হবে না যে, এই প্রকার পরিকল্পনায় ক্কষিকে অবহ্লোই 
- কর! হয়েছে। উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণের দিক থেকেই ধরা যাক। শিল্পের 
পাঁচগুণবিস্তা হওয়ায় শিল্পজাত সামগ্রীর পরিমাণও প্রায় সেই পরিমাণে বাড়বে; 
অথচ ক্বিজাত সামগ্রীর পরিমাণ দ্বিপুণও হবে না। এদেশের অধিকাংশ 
॥ শিল্পই কৃষির উপর নির্ভরণীল হওয়ায় কীচামালের ঘাট তি অবশ্ভাবী হয়ে উঠবে । 

কেউ কেউ অবশ্য এ অবস্থাকে বেশি মাত্রায় বাড়িয়ে দেখছেন। একজন অর্থশান্্রী 
বলছেন যে, মনে কর! যাক, বন্ধবন্নন শিল্পের পাঁচগুণ বিস্তার কর! হচ্ছে, তাহলে 
এতে লাগবে বছরে ১৮* লক্ষ গাঁইট তুলো । কিন্তু বোদ্বাই পরিকল্পনায় ক্কধিতে 
যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতে তুলোর বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হবে 
১৩৫ লক্ষ গাইট । এই প্রকার সমালোচনা খুব সঙ্গত হয় না। কেননা, শিল্পের 


* 


En স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 5 


| পাচ গুণ বিস্তার বলতে কেবল বর্তমানশিল্প গুলিরই বিস্তার বোঝাবে না; নৃতন 
নূতন শিল্প এদেশে গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদন উপকরণ শিল্প এবং প্রাথমিক 
- শিল্পের বিস্তারই বিশেষ করে লক্ষ্য করা হয়েছে। শিল্পেরই সমপরিমাণে 
_ ক্কৃধির বিস্তার করতে হবে, তা নয়, অথবা কেবলমাত্র বর্তমান শিল্পগুলিরই 
_ প্রসার করতে হবে তাও নয়। সমঞ্জস আধিকব্যবস্থার এই তাৎপর্য 
যারা উপলব্ধি করেছেন তীর! এবিষয়ে আলোকের সন্ধান পান নি। ক্ষষিজাত 
|. আমথর উৎপাদন পরিমাণ বাড়াতে হবে ঠিকই কিন্তু এই পরিমাণ নির্ধারণে 
তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করতে হবে; প্রথম, ভোগব্যবহারে এদেশে ক্ষমিজাত 
সামগ্রীর পরয়োজ্জন পরিমাণ; দ্বিতীয়, ক্বযিসংশ্িষ্ট শিল্পে ক্ষযিজাত সামগ্রীর 
_ প্রয়োজন পরিমাণ; এবং তৃতীয়, বিদেশে রপ্তানীর জন্য কষিজাঁত সামগ্রীর প্রয়োজন 
পরিমাণ। ক্রধিসংশ্লিষ্ট শিললের প্রসার আবার নির্ভর করে এদেশের চাহিদা এবং 
বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণের উপর। সংখ্যাশান্ত্রের মারফতে এই পরিমাণ নির্ধারণ 
করে আঁমাদের বাকি শক্তির মোটটাই উৎপাদন উপকরণ বা প্রাথমিক শিল্পে 
নিযুক্ত করে শ্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই হবে সমগ্জস আথিক 
ব্যবস্থার চেহারা। বর্তমান শিল্পের মধ্যে শর্করা, পাট বা বন্তবয়ন শিল্পের বিশেষ 
প্রসার অদুর ভবিষ্যতে না করাই ভাল। জীবনযাত্রার বর্তমান মান অনুসারে 
উপরিউক্ত বিষয়ে আমরা শ্বয়ংসম্পূর্ণত| অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার 
মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব শিল্পের অস্থপাতিক প্রসারই যথেষ্ট হবে । 
বর্তমানে যদি এই সব শিল্পের প্রসারের কথাই ভাবা যায়, তাহলে প্রয়োজনীয় 
শিল্প যবনিকাঁর অন্তরালেই পড়ে থাকবে । 

এদেশে পরিকল্পনা শব্দটির আমদানী করেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত 
বিশ্বেশ্বরাইয়া। গত ।দশ বারো বৎসর কাল যাবৎ তিনি নানা ভাবে পরিকল্পনার 
উপযোগিতার কথা এদেশবাসীকে শুনিয়ে আসছেন। এদেশের অর্থশান্ত্ীরা 
যখন আদম স্রিথ ও তার সমর্থকের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা অধ্যয়ন - অধ্যাপনা 
করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন, এবং কেবলই যা হচ্ছে হতে দাও নীতির 
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সমর্থন করে আসছেন তখন থেকেই শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া' পরিকল্পনা ও শিল্পের 
প্রসারের কথা বলে আসছেন। তীর মতে, এদেশে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি না tS 


হওয়া পর্যন্ত, এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে না। জীবন- 
যাত্রার মান যদি বাড়াতে হয় তাহলে দেশের উৎপাদন শক্তির এঁসারই তার এক- : 
মাত্র উপায় । এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে একদিকে যেমন কার্যকরী বিদ্যার 
ব্যাপক প্রসার এবং আ্িক প্রগতি বিরোধী প্রত্যেকটি নীতির পরিহার বা; 
আমূল পরিবর্তন করতে হবে, সেই সঙ্গে অন্তদ্িকে দেশের প্রান্তিক : 
সম্পদ এবং জনসাধারণের শ্রমশক্তি শিল্পে বা অন্তান্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত করতে : 

হবে। প্রথম মহাসমরের পর থেকে বিদেশে আমাদের ক্ষষিজাত সামগ্রীর 

বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এথেকে আমাদের আরও আনুপাতিক ভাবে হাস 

পেয়েছে। অথচ সেই অনুপাতে শিল্পের প্রসার না হওয়ায় ভারতকে তার ্বধিলন্ধ | 
যংকিঞ্চিৎ আয়ের একটা মোটা অংশ বিদেশী সামগ্রী আমদানী করতেই ব্যয় করে 
ফেলতে হয়। তাছাড়া, গত ৪৫ বৎসরে প্রায় দশকোটি লোক ঈএবেশে + 
বেড়েছে; অথচ সরবরাহ বা আর সে অনুপাতে কিছুই বাড়েনি। ফল, দেশজোড়া ৷ 
দারিদ্র, অর্থের ও অন্নবন্থের অভাব। প্রযুক্ত কলিন ক্লার্ক ভার "আধিক প্রগতির : 
অবস্থা” গ্রন্থে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর :; 
প্রগতিশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যার বর্ধমান সংখ্যা নির্ভর করে শিল্পের বা. 
ব্যবসায়ের উপর ; ক্রখির উপর নয়। এদেশে গত ৪৫ বংসরে লোকসংখ্যা 
বেড়েছে। অথচ ক্কষি এবং শিল্প আনুপাতিক ভাবে কিছুই বাড়ে নি। তাই. 
এই বাড়তি লৌকসংখ্যার মোটা একটা অংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়েছে। 
এই লৌকসংখ্যাকে যদি ভালভাবে বাচিয়ে রাখতে হয় তাহলে তার জন্য শিল্প 
বাড়াতেই হবে। কেবলমাত্র ক্কষির উন্নতি করে এসমন্তার সমাধান করা: 
অসম্ভব। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শিল্পের না হয় বিস্তারই হল; কিন্ত. 
তাতে কি আমানের বাড়তি লোকসংখ্যার মোট অংশটুকু কাজ পেতে পারবে? 
তার উত্তরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশবরাইয়া যা বলেছেন তা খুবই সত্যত। তার ভাষার, 


& 
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“এদেশের প্রয়োজনোপযোগী উপকরণ শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত হলে পর বহুসংখ্যক 
শ্রমিক তাতে কাজ পাবে। উপকরণ শিল্প সংশ্লিষ্ট আরও বহুশির গ্রতিঠান 
যখন গড়ে উঠবে, তখন তাতে আরও অধিকসংখ্যক লোক কাজ পাবে। 


₹ সমঞ্স আ্িক ব্যবস্থার, কহিসংনলিট চাকরীর ইলা নিল চাকর 


সংখ্যা অনেক গুণ বেশি এবং লাভজনক ।* 

পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম। যে রুশিয়া 
১৯১৭ সালের আগে ক্ষষিপ্রধান ছিল সেখানেও ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবাস্থিক 
পরিকল্পনার উৎপাদন উপকরণ শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে আঘিক উন্নতির জন্তু যে ৫২৫ বিলিয়ন রুবল খরচ হয় তার মধ্যে 
শিলে খাটানে] হলো! ২৪৮ বিলিয়ন রুল; এবং তার মধ্যে আবার ২১৩ বিলিয়ন 
রুবল উপকরণশিলেই ব্যয় হ’ল, ভোগব্যবহার্ধসামগ্রীর উৎপাদনশিল্ে নয়। নূতন 
পরগাশীর নূতন কলকজা লাগানো বহ শিল্প দেশে গড়ে উঠলো । পরিকল্পনা কায়েম 


হবার “আগে রুশিযাও ভারতেরই মত ক্যিপ্রধান ছিল; ইউরোপীয় দেশগুলোর 
. তুলনায় জীবনযাত্রার মান ছিল অতি নীচু। এ অবস্থাতেও কৃষি বা ভোগব্যবহার্য- 


সামগ্রী উৎপাদন শিল্পে সমস্ত শক্তি ও সম্প্ নিয়োজিত করা হলো না! কেন? রুশ 
নেতারা মার্কসের একথা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতদ্দিন উৎপাদন উপ- 
করণের সরবরাহ অফুরস্ত না হবে, ততদিন জীবনযাত্রার মান কিছুতেই স্থায়ীভাবে 
উন্নত কর! সম্ভবপর নয়। পরবর্তী যুগে কেইন্স্‌ও প্রকারান্তরে একথা বলেছেন। 
এই প্রকার নীতি অবলম্বন করার ফলে রুশিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পে অগ্রগামী 
দেশ হয়ে উঠলো। প্রথম পরিকল্পনার অবসান হলে পর যে শিল্পগণনা করা হয়, 
তাতে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সালে যে উৎপাদন পরিমাণ ছিল ১৫.৭ বিলিয়ন রুবল, 


_ সেই উৎপাদন পরিমাণ ১৯৩২ সালে হলো ৩৪.৩ বিলিয়ন রুবল, অর্থাৎ ছিগুণেরও 


₹ কিছু বেশি। শুধু উৎপাদন উপকরণের পরিমাণই যদি ধরা হয়, তাহলে বলতে 
"হবে বে, এদের উৎপাদন পাঁচবংসরেই প্রায় সাড়ে চার গুণ বেড়ে যায়। 
 এমবস্থার বোদ্বাই শিল্পপতিদের পরিকল্পনায় পনের বছরে শিল্পের পাচগুণ 


১৭৬ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


বিস্তারকে অহৈতুক বা! অসম্ভব কিছু বলে ধরে নেওয়া! উচিত হবে না। উপকরণ 
শিল এবং শক্তি সরবরাহ-শিল্পের পরই স্থান পেল কৃষি, থান্তদ্রব্য সরবরাহের 
হিসাবে যতটা নয়, শিল্পে কাচা, মাল সরবরাহের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। 
অবশেষে স্থান পেল ভোগব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প। রুশ নেতারা দেশের 
স্থায়ী আধিক-নববিধান চেয়েছিলেন বলেই, এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য 
হুয়েছিলেন। 

প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া বারোটি শিল্প অদুর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করবার কথ! 
বলেছেন। রুশ পরিকল্পনায় যে উৎপাদন উপকরণ শিল্পের উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে, এই বারোটি শিল্পও তার অনুরূপ । এতে নিয়্লিখিত শিল্পগুলি স্থান 


পেরেছে-:১) জাহাজ নির্মাণ, (২) শক্তির সরবরাহের কলকজা, তেলের ইঞ্জিন, : 


ডিসেল্‌ ইঞ্জিন ও গ্যাস ইঞ্জিন, (৩) রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী ও অন্তান্ত সাজসরজঞাম, 


(৪) মোটর গাড়ী ও বিমান, (৫) শিল্পোগকরণ ও কলকজা, (৬) বৈছ্যাতিক : 


. 


শক্তি ও অলগ্রপাতজাত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী কলকজা। (৭) অন্্রশন্র ' 


উৎপাদনের কলকজা, বিমানের ইঞ্জিন, ভারবাহী মোটর, সাঁজোগ্। গাড়ী এবং 
অন্তান্ত অস্ত্রাদি প্রস্তুত, (৮) হাতিয়ার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, (৯) রাসায়নিক 


শিল্প, ১১০) কৃষিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, (১১) আ্যানুমিনিয়ম্‌ এবং (১২) রঞ্জক : 


দ্রব্য । 
বোদ্বাই আর্থিক পরিকল্পনাও স্বাধীন ভারতকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়। এই 


পরিকল্পনায় প্রথমেই একথা স্বীকার করে নেওয়া! হয়েছে যে, আথিক বিষয়ে স্বাধীন : 


জাতীয় সরকারই কেবল এই পরিকল্পন| কাজে পরিণত করতে পারবেন। এতেও 
উৎপাদন উপকরণ শিল্প বা প্রাথমিক শিল্পের উপর জোর দেওয়া! হয়েছে। এই 
শিল্পকে এই পরিকল্পনায় আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যখাঃ--(৯) সর্বপ্রকার 
শক্তি সরবরাহ, (২) লোহা, ইস্পাত, আ্যালুমিনিয়ম, ম্যাংগানিস, প্রভৃতি ধাতু খনন 


ও নিঙ্ধাশন, (৩) ইঞ্জিনিয়ারীংএর অনেক রকম যন্ত্র, কলকজা, হাতিয়ার নির্মাণ, : 


প্রভৃতি,৫) রাসায়নিক শিল্প-_এতে সব রকম রাসায়নিক দ্রব্য, রং, উর্বরতা- 


= hte 
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বৃদ্ধিকারী রাসায়নিক সার, রবার প্রভৃতি নমনীয় পদার্থ উৎপাদন শিল্প এবং 
ওষধার্দি রয়েছে, ৫) যুদ্ধের সরঞ্জাম, (৬) যানবাহন__রেলের ইঞ্জিন, মালগাড়ী 
এবং যাত্রীবাহী গাড়ী, জাহাজ নির্মান, মোটর গাড়ী, বিমান, প্রভৃতি, এবং (৭) 
সিমেন্ট । এই সব শিল্পের গোড়ার রয়েছে সস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সরবরাহ । 
কারণ, সস্তায় যদি শক্তি সরবরাহ না করা হয়, তাহলে কোন শিল্পই গড়ে 
উঠতে পারবে না। কলকারথানার কানে কয়লার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্ত 
এদেশে কয়লা কেবল মাত্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতেই ব্যবহৃত হতে পারে ? 
কেননা, করিয়া বা রাণীগঞ্জের খনি থেকে কয়লা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানী 
করা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই দাক্ষিণাতো অনেক জায়গায় বৈছ্যাতিক শক্তির, 
ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশের কথাই ধরা যাক। এই খানে, 
জলপ্রপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করার কাজ টাটাকোম্পানীই আরম্ভ ' 
করেন। কিন্তু এতে যে হারে বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ কর! হয় 
তাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে যায়। বোদ্বাই মিলমালিকসংঘের সিদ্ধান্ত 
হ’ল এই বে, তারা যদি বিছ্বাতশক্তি নিজ নিজ ব্যবস্থায় উৎপাদন করেন৷ 
তাহলেও খরচ অনেক কম হতে পারে। এঁদের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ১,৩৯ সালে! 
এই খরচের পরিমাণ ইউনিট প্রতি এক আনার '৭২৫ অংশ থেকে কমে ‘৩৫ করা 
হয়। কিন্তু এই হারেও অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় খরচের পরিমাণ বেশী পড়ে। 
জলপ্রপাত অথবা খরস্রোতা! নদী থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উংপন্ন করবার, সুবিধা 
এদেশে বেশ আছে। এদের বদ্দি ঠিকমত কাজে লাগানো যায় তাহলে বিদ্যুত . 
শক্তির উৎপাদনে আমরা যে কোন দেশের সমকক্ষ হতে পারি । তবে এর প্রধান 
অন্থুবিধা। হ’ল এই যে, এই প্রকারে শক্তি উৎপাদনে প্রথমেই মোটা হারে পূজি 
থাটানো দরকার । সেই কাঁরণে যে সব শিল্পে অন্ান্ত খরচের অনুপাতে শক্তির 
খরচ বেশী, সেই সব শিল্পে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কিছু অন্থবিধা হবে । 
বর্তমানে যে সব শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে শক্তি বাবদ খরচ মোট খরচের 
সামান্ত অশংই । কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ শিল্পে, বিশেষ বিদ্যুত শিল্পে এই 


১২ 
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খরচের পরিমাণ বেশী | অতএব সেই সব শিল্প গড়ে তোলবার প্রথম সোপানই 
হুবে সপ্তায় বিদ্যুত শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এবিষয়ে মিউনিসন বোর্ডের 
সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বোর্ডের মতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা! 
গ্রহণ করলে সস্তায় বিদ্যাতশক্তি সরবরাহ করা এদেশেও সম্ভবপর । এই উপযুক্ত 
ব্যবস্থা বলতে কয়েকটি জিনিব বোঝাবে। প্রথম, যে পরিমাণ বিছ্যাতশক্তি 
উৎপাধন করলে থরচ সব চেয়ে কম পড়ে মোট সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করার 
ব্যবথা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বে অঞ্চলে এই শক্তি উৎপাদন 
করা হবে সেখানে কেবলমাত্র জলস্াধারণের চাহিদার উপর নির্ভর করলেই চলবে 
না। কেননা, এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবহার সম্ভবপর নয়। সেই জায়গায় 
যি কলকারখানা, থাকে তাহলেই উধ্ব ূম পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করা চলতে 
পারে। এই কারণে বতমান শিল্প যেখানে খূলোমেলো৷ ভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে 
পুনবিতরণের মধ্যে দিয়ে সারা দেশে শিল্প ট্সারের সমতা আনতে হবে, বিশেষ 
করে খেই সব অঞ্চলে শিল্প-ব্যবস্থাকে দিতে হবে যেখানে অন্যান সুযোগ 
সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সরবরাহের সা ব্ধাটিও অনেকখানি ব্যবহৃত হতে 
পারে। জল সেচন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুত উৎপাদন ব্যবস্থাকে একত্র 
করলে কাজের আরও সুবিধা হবে। জলসেচন ও ন ব্যবস্থার যেমন কৃষির. 
উন্নতি সম্ভব হবে, তেমন বিদ্যুত শক্তির দেশব্যাপী / 
গড়ে উঠবে । অতিশয় দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, এদে খানে ২৭০ লক্ষ 


পেছনেও দেশজোড়া বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা ররেছে। 
উৎপাদন উপকরণ শিল্পের প্রসার করার আগে আমাদের শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা 
করতে হবে। বোম্বাই শিল্পপতিদের পরিকল্পনাতেও এ বিষয়ের আগু প্ররো- 
জনীয়তার কথা স্বীকার কর! হয়েছে। 

ভোগব্যবহার্ধ সামগ্রী উৎপাদন শিল্প কিনু কিছু এদেশে গড়ে উঠেছে ... 


॥ 
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চিনির সরবরাহ বিষয়ে আমরা মোটামুটি দ্বরং-সম্পূর্ণতা লাভ করেছি। 
বন্ত্রবয়নশিল্পও এদেশে প্রসার লাভ করেছে; কিন্ত গত শতাব্দীর শেষার্ধে 
এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক কারখানাতেই অতি পুরাতন 
কলকজা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে কাজেরও যেমন ক্ষতি হয় সেই 
সঙ্গে খরচও পড়ে বেশী। তাই বন্্রব্ন শিল্পে আধুনিক কলকক্জার ব্যবহার 
এবং আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন হওয়া প্ররোজন। এ ছাড়া চর্ম শিল্প, কাচশিল্প, 
কাগজ ও তামাকের কারখানা প্রভৃতির বিস্তার হওয়া দরকার। তৈলশিল্প 
গত কয়েক বছরে নামমাত্র গিয়েছে । কিন্তু এখনও এই শিল্প আমাদের 
প্রয়োজনাহুরূপ নয় বলেই তৈলবীঞ্জ প্রচুর পরিমাণে এদেশ থেকে বিদেশে 
পাঠানো হয়ে থাকে। এই শিল্প যদি ভাল ভাবে গড়ে ওঠে তাহলে এদেশেই 
তৈলবীজ্ের ব্যবহার হতে পারবে । শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে বিভিন্ন 
তৈলজাত পদার্থের সরবরাহ বিষয়েও আমর। স্বাবলদ্বী হতে পারবো! এবং 
খইলও এদেশে থেকে জমির সার ছিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারবে। 

শিল্পের প্রসার করতে হলে অনেক গুলি বিষয়ের কথা ভাবতে হয়। 
প্রথমেই দেখতে হুর যে, শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশে পাওয়া যাবে 
কিলা। তারপর দেখতে হবে যে, বিভিন্ন শিল্পের কি পরিমাণ বিস্তার হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। সুদক্ষ শ্রমিক ও তন্বাবধায়ক এদেশে পাওয়া যায় কি না এবং 
কি ভাবে এদের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে--সে বিষয়েও ভেবে দেখা ঘরকার। 
এদেশের সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কিরূপ, তাদের বেতনের হারই 
বা কি এবং এদের কিভাবে কাজে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, এই সব 
বিষয়ও লক্ষ্য কর! দরকার্‌। তারপরই প্রশ্ন দাড়াবে এই বে, উৎপন্ন সামগ্রীর 
অন্য চাহিদা কি পরিষাণ আছে-_শুতু দেশের বাজারেই নয়, বিদেশেও। 
আর, এই সব কাজে বে পু'জি লাগবে তারই বা সরবরাহ হবে কি প্রকারে। 
যে কোন শিল্প-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার আগে আমাদের এই সব সমন্তার 
সন্মুখীন হতে হবে | কেননা, এই সব সমন্তার যদ্বি সমাধান না হয় তাহলে 
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শিল্প প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। বন্দি কাচামাল না থাকে বা! সুদক্ষ শিল্পীর 
অভাব হয়, যদি সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা খুবই কম হয় অথবা! উৎপন্ন 
সামগ্রীর জন্ত যদি বাজার না থাকে, অথব| সব রকম স্ুবিধ! থাকা স্বত্বেও । 
যদি পু'জির অভাব হ্য় তাহলেই আর পরিকল্পনা কাজে পরিণত কর! যাবে না। 
{ প্রথমেই কাঁচামালের সরবরাহের কথা আলোচনা করা যাক। এই 
কীচামাল সাধারণত ছুই প্রকারের হয়--প্রথম রুধিজ এবং দ্বিতীয় খনিজ । 
এদেশে যে তিনটি প্রধান: শিল্প গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ বন্ত্রবয়ন, পাট ও শর্করা, 
তাতে ক্ষিজ্ঞাত কাঁচামালের প্রয়োজন । বন্তরবয়ন শিল্পে যে তুলোর প্রয়োজন 
তাঁর সবটাই এদেশে উৎপন্ন হয় এবং তার উদ্ধ ত্র অংশ বিদেশে রপ্তানীও 
হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যে সব দেশে তুলোর চাষ হয়ে থাকে তার মধ্যে 
ভারত অন্ততম। তবে লদ্ব। আঁশের তুলোর চাষ এদেশে খুব বেশী হয় না 
বলেই এই তুলো! মিশর থেকে আমাদের আমদানী করতে হয়। ১৯৩৪-৩৫ 
সালে এক ইঞ্চির অধিক লঙ্দ। জীশের তুলো এদেশে ৪** পাউণ্ডের গাইট 
হিসাবে প্রায় ৫১ হাজার গাইট উৎপন্ন হয়েছিল। . তারপর থেকেই এই 
তুলোর চাষ বাড়াবার চেষ্টা করা হতে থাকে, কিন্তু তা সত্বেও এই প্রকার তুলোর 
জন্য যে চাহিদা আমাদের রয়েছে তার সবটা! মেটান সম্ভবপর নয়। সে 
যাই হোক, শিল্পপতির দৃষ্টিতঙ্গীতে সব চেয়ে দরকারী বিষয় হল কীচামাল 
খরিদ করতে যে খরচ, সেইটি, বন্বয়ন শিল্পে সব রকম খরচের মধ্যে কাচামালের 
পেছনে খরচই সবচেয়ে বেশী। ছুদ্দিক থেকে এই খরচের বিচার করতে হয় 
প্রথম, কাঁচামালের মুল্য এবং দ্বিতীয়, খরিদ প্রণালী । মূল্য আবার নির্ভর 
করে সরবরাহ এবং তুলোর গুণাগুণের উপর। এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা 
যেতে পারে যে, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ তুলোর চাষ হয়ে থাকে, এবং ভাল লক্বা 
আশওয়ালা তুলোর চাষও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু কি দরে তুলো খরিদ 
হচ্ছে সেইটিই হল অধিকতর প্রাসঙ্গিক । একটু আগেই বললাম যে বন্ত্রবয়ন 
শিল্পে কীচামালের পেছনে খরচই সব চেয়ে বেশী। যতই ভাল তুলোর ব্যবহার 
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বাড়বে এই খরচও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকবে। ইংলণ্ডে দেখ| গেছে যে, 
ভাল তুলোর ব্যবহারে এই খরচ মোট খরচের তিন চতুর্থাংশের কম নয়। 


_. তাই বলছি যে, কি দরে তুলো খরিদ হল এবং সারা বছর ধরেই বা বাজারে 


“কি দরে তুলো পাওয়া যাচ্ছে__এইটিই সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার । এত বেনী 
অহেতুক কৃত্রিম কারবার হয় যে, তাতে মুল্য স্থির হওয়া দুরে থাক, আরও 
অস্থির হয়ে ওঠে। বোম্বাই বাজারে যার! তুলে! খরিদ করে তারা তবুও 
মোটামুটি সুস্থির মুণ্যে মাল পায়; কিন্তু উৎপাদন কেন্দ্রে লোক পাঠিয়ে 
যে সব মিল তুলো খরিদ করে, তারা ঠিক দর পায় না। এ বিষয়ে কোন 
উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই। কীচামালের মুল্য যাতে স্ুদ্থির হয়, এবং সারা বছরই 
সরবরাহ হতে থাকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার । অন্যথায়, মন্ভুতের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ছোট ছোট মিল মালিকদের অস্থৃবিধায় পড়তে হয়। 
পাটের চাষ একমাত্র এদেশে হয়ে থাকে, এবং কীচামাঁখ ও শিল্পজাত 
সামগ্রী হিসাবে এখনও পাট পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাদূত। কিছু দিন থেকে 
সম্তার এ জাতীয় সামগ্রী উৎপাদনের জন্য গবেষণা চলেছে এবং কিছু কিছু 
সফলতাও পাওয়া গেছে। তাই পাটকে যদ্বি তার একচেটিয়া প্রভুত্ব বজায় : 
রাখতে হয়, তাহলে সস্তায় পাট সরবরাহের ব্যবস্থা কর! দরকার। এর . 
জন্য একদিকে যেমন ভাল পাটের চাষ হওয়া দরকার, অন্যদিকে আবার চাষের 
|| বিবিধ খরচ কম হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রাদির সাহায্যে 
পাট নিষ্কাশন প্রন্থতি বিষয়ে আজও কোন ব্যবস্থা এদেশে গৃহীত হয় নি। 
পাটের আশ লঙ্ব। করবার জন্ঠও কোন বিশেষ গবেষণা করা হয় নি। পাটের 
মুল্য বজার রাখার জন্য মুল্য বা চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, অথবা শিল্পের 
উৎপাদ্দিকাশক্কির নিযন্ত্রসুলক যে সব ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে 
সমস্তাটি সাময়িক ভাবে লাঘব করা চলতে পারে, কিন্তু বরাবরের অন্য নয়। 
সমস্তাসমাধানের প্রকু্তর উপায় আলোচনা করা যাক। পাটচাষের 
খরচ কমানো, এবং লঙ্কা আশওয়ালা ভাল পাট উৎপাদন করা দরকার । . 
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তাই যদি করা হর তাহলে পৃথিবীর বাজারে পাট নিজের স্থান নিজে করে 
নিতে পারবে । কুষির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাট শিল্পে উৎকর্ষ হওয়া চাই। 
অনেকগুলি মিলই প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে এগিয়ে না চলায়, এদের খরচও 
বেশী পড়ে যাচ্ছে। সংঘের মারফতে এবং শ্রমিক নিপীড়ন করে এরা এখনও 
কোন মতে কান্দ চালিয়ে নিচ্ছে, কিন্ত দীর্ঘকানীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদেরও 
নিজেদের উৎকর্ষসাধন করে খরচ কমানো! উচিত। 

এইবার শর্করা-শিল্পের কথা বলা যাক। একথা সবারই জান! আছে যে মাত্র 
গত পনেরো বছরে ভারত শর্করা সরবরাহ বিষয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে! উৎরু্তর 
ইক্ষুর চাষও ক্রমেই বাড়ছে । ১৯৩০-৩১ সালে ২৯০৫০০০ একর জমির 
মধ্যে ৮১৭০*০ একরে উতরুষ্টতর ইক্ষুর চাষ হত। ১৯৪০-১ সালে ৪৫৯৮০০০ 
একরের মধ্যে ৩৪৮০০০ একরে এই প্রকার ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৩০-৩১ সালে 
একর প্রতি ভাল ইক্ধুর ফসল হৃত ১২৩ টন) ১৯৪০-১ সালে এই পরিমাণ 
১৫৯ টন হয়। কিন্তু এতেই লব হবে না; ইক্ষু চাষের উৎকর্ষ আরও 
বাড়াতে হবে এবং 'পরিমাণও বাড়াতে হবে। মন প্রতি ইক্ষুর মূলা এত 
কম য়ে, তাতে চাষীর বিশেষ স্থবিধা হয় না; অথচ ইক্ষুর মূল্য যদি বাড়িয়ে 
দেওয়া! হয় তাহলে শর্করা শিল্পের পক্ষে তা ক্ষতির কারণ হবে। কেননা 
জাভা প্রন্থতি দেশে উৎপন্ন চিনির সঙ্গে এদেশে উৎপন্ন চিনি কিছুতেই 
প্রতিযোগিতায় দাড়াতে পারবে না। তাই বলছি যে, ইঞ্ষুর মূল্য না বাড়িয়ে 
শুধু কৃষির উৎকর্ষ সাধন করে খরচ. যদি কমিয়ে দেওয়া যার তাহলে চাষীর 
পক্ষেও যেমন সুবিধা শিল্পপতিদের পক্ষেও ঠিক তেমনিই। এই প্রকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ যে সম্ভবপর তা পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে এবং যে সব 
শিল্পপতির নিজের চাষের ব্যবস্থা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের 
দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে। ইক্ষুর উৎকর্ষ বিধানের সব চেয়ে ভাল উপায় 
হচ্ছে কৃষি এবং শিল্পকে একই মালিকের হাতে রাখা। চাষীর আধিক 
অস্বচ্ছলতায় সে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। জাভা প্রভৃতি দেশে 


| 
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এই কান্ত একই হাতে থাকায় বেশ সন্তোষজনক ফল হয়ে থাকে। এদেশেও 
যে সব শিল্পপতিদের নিজেদের ক্ষেত আছে তাঁরা অন্য শিল্পপতিদের চাইতে 
কম খরচে চিনি উৎপন্ন করে থাকেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ইক্ষুর উৎকর্ষ 
বিধানে খরচ বেণী পড়বে; কিন্তু লাভ হবে ততোধিক। নিচের সংখ্যায় 


উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা বোঝ! যাবে £ 
খরচের হিসাব দেশী ইক্ষু উৎকুষ্টতর ইক্ষু 
| ME CLT 
বিছন, চাষ এবং সারের খরচা-"* ৫১1% + ৫৫1%০ আনা 
ভল দেচনের খরচ!------ ৭০ | ৭০ 
খাজন।...... | ১০১ ১২ 
মোট খরচ! ৬৮৮%* আনা ৭২৮০/০ আনা 

ফসলের পরিমাণ-**.***** ২৫০/০ মন ৩৫০/ মন 
রসের শর্করা দশ ভাগ গুড়ের হিসাবে 
তিন টাকা মন দ্রে__ 

মোট সুল্য.*.*.-*** ৭৫২ টাকা ০৯৫৯ টাকা 

মোট লাভ ... ৬%০ আনা! ৩২৮ আনা 


উপরের আলোচনায় আমাদের কবষিসংশ্লিষ্ট প্রধান তিনটি শিল্পে কাচামালের 
বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা হল। অন্যান্য যে সব শিল্প কবষিসংগ্ি্ট 
তাদের বেলায় প্রায় একই কথা বলা যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমস্তা হলো 
খরচ কমানো! এবং তার.জন্ত চাই কবষির সর্ববিধ উৎকর্ষসাধন এবং শিল্প আধুনিক 
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করা। এবারে আমরা অন্তান্ত শিল্পের কীচামাল ও খনিজ সম্পদের বিষয়ে 
ছুগার কথা৷ বলব। আমরা আগেই বলেছি যে, এদেশে প্রচুর পরিমাণে 
তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, এবং এর অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। এদেশে 
যদি বনস্পতি তৈল শিল্প গড়ে উঠে, তাহলে এই সব তৈলবীজ এদেশেই 
ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতি বৎসর এই জাতীর এবং আনুষঙ্গিক বহুসামগ্রী 
আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকি। এই সকল শিল্পের অভ্যুদয় 
হলে আমরা স্বয়ং-সম্পুর্ণ হতে পারি। বনস্পতি তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর 
করছে আরও কয়েকটি শিল্প এদেশে গড়ে ওঠার উপর, যেমন, সাবান, রং, 
নকল চৰি, মাখন ও ঘি, সংমিশ্রিত পিচ্ছিলকারক পদার্থ, মোমবাতি প্রভৃতি 
শিল্প। গত কয়েক বছরে এদের মধ্যে কয়েকটি শিল্প এদেশে আরম্ভ হয়েছে। কিন্ত 
এদের আরতন এখনও সন্তোষজনক নয়। রঞ্জন শিল্লেন্ধ কথাই ধর! যাক। 
এই শিল্প এখনও শৈশবাবস্থার রয়েছে, এবং এর প্রসারের পথে প্রধান অস্তরায় 
হচ্ছে ভারতীয় সামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের বর্তমান বিরুদ্ধ. মনোভাব । তাই 
বিদেশী রংই এদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংমিশ্রিত পিচ্ছিলকাঁরক পদার্থের 
সরবরাহ বিষয়েও আমরা পরনির্ভরণীল। এই সব পদার্থের জন্য চাহিদা 
শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বৈ কমবে না, এবং দেশে উৎপন্ন করতে 
না পারলে এই চাহিদা বিদেশী সামগ্রী দিয়েই মেটাতে হবে। এবারে নকল 
চবির কণাই বলি। এটি বন্বয়ন শিল্পে বিশেষ প্রশ্নোজনীয়, এবং প্রতি 
বৎসর আমাদের অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার চৰি 
আমদানী করতে হয়। অয়েলরুথ, মোমবাতি প্রন্থতিও একই ভাবে বিদেশ 
থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। এতে শুধু যে আমাদের আধিক ক্ষতিই 
হচ্ছে তা নয়; সেই সঙ্গে অন্তান্ত শিল্পে প্রয়োজনীর তৈলজাত সামগ্রীর সরবরাহ 
বিষয়ে আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হুচ্ছে। অথচ এদেশে যে পরিমাণ 
তৈলবীজ উৎপন্ন হয় তাতে একথা শ্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, এই পরনির্ভর- 
শীপতা দূর করা কঠিন নর। এবারে কাগজ শিল্পের কথ! বলা যাক। পনের 
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বছর আগেকার কণা; তখন এদেশে বে দু একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, কাগজ তৈরী 
করতে তাদের নির্ভর করতে হত বিদেশ থেকে আমদানী করা কাষ্টনণ্ডের . 
" উপর। এই কর বংসরে বিদেশী মণ্ডের আমদানী প্রায় শতকরা ৫* ভাগ কমে 
গেছে এবং সেই যায়গায় দেশী বাশ, ঘাস এবং অন্তান্ত পদার্থ থেকে তৈরী মণ্ড 
ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট, চট, ছেঁড়া কাপড়, আখের -ছোবড়া প্রভৃতি থেকেও 
এই মণ্ড তৈরী কর! যেতে পারে। এই কাজে দরকারী বাশের পরিমাণও 
নেহাঁৎ কম নয়। ১৯৩৮ সালে এই পরিমাণ ৬ লক্ষ টনেরও রেশী ছিল। এছাড়া 
বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িধ্যা এবং পাঞ্জাবে জাত শাবই ঘাসের পরিমাণও 
১৯৩৮ সালে প্রায় ৫**** টন ছিল। এছাড়া নেপালেও এই ঘাস যথেষ্ট 
পরিমাণ জন্মে। ভাল কাগজ তৈরী করতে অবধ্য কাঠের মণ্ড মেশাতে 
হয়। চেষ্ট। করলে তা ও এদেশে তৈরী হতে পারে। দেবদারু ও পাইন 
গাছ এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী । : ১৯৩১ সালের এক গণনা অন্থ্সারে প্রায় 
৩৫ লক্ষ একর জমিতে এই সব গাছ ররেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
এই সব গাছ থেকে মণ্ড তৈরী করবার প্রায় কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি।. 
এ বিষয়ে যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হর, সে দিকে সরকারের দৃষ্টিপাত 
করা দরকার। 

ভারতের খনিজ সম্পদ ও তার ব্যবহারে এদেশবাসীর দক্ষতা ইতিহাস- 
বিখ্যাত। কম বা বেনী প্রায় সব রকম খনিজ পদার্থ এদেশে রয়েছে। 
বর্তমান সমরে এদেশের যে সব খনিজ পদার্থ অধিক উল্লেখযোগ্য, তাদের 
মধ্যে কয়লা, ম্যাঙ্গানিস, সোনা, লবন, লোহা, অভ্র, সোরা, মোনাজাইট 
প্রভৃতির কথ! বল! যেতে পারে । লোহা সাধারণত চার প্রকার হয়। এর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান লোহা, হেমাইট, এদেশে পাওয়া যায়। এতে 
শতকরা ৬* ভাগই লোহা থাকে। ডাঃ ফল্স বলেন যে, ভারতের লোহা! 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রে্ঠ। এর ফলে, অপেক্ষাকৃত সেকেলে প্রণালী ব্যবহার 
করেও এদেশের লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সঙ্গে 
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সমকক্ষতা করে আসছে। করলা এদেশের আরও একটি খনিজ পদার্থ; 
কিন্তু ভাল কয়লার খনি কেবল মাত্র রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার সীমাবদ্ধ থাকায় 
কয়লার ব্যবহার এদেশে ব্যাপক হতে পারে নি। বর্তমান যুগে বিদ্যাতের 
শক্তি এ অভাব অনেকখানি পুরণ করেছে। করলার স্তার পেট্রোলিয়মও 
ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সীমাবদ্ধ । পেট্রোলিয়মের ব্যবহার অবশ্য ব্যাপক। 

এদেশের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধাতু হল ম্যাঙ্গানিজ । বর্তমান শতাব্দীর 
প্রারম্ভে এই ধাতু ভারতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হত। তারপর 
এই উৎপাদনের পরিমাণ কমে যার। এই ধাতুর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই 
বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। মাঙ্গানিদ্দের স্তার অভ্রের ব্যবহারও ভারতীয় 
শিল্পে যৎসামান্য ; তাই অভ্রও বিদেশে রপ্রানী হয়ে থাকে। যে সব শিল্পে 
.. এই সব খনিজ বস্তুর ব্যবহার হয় তারা দাড়িয়ে গেলে পর এই সব 
ধাতু এদেশেই ব্যবহৃত হতে পারবে। মোনাজাইটের খনি ১৯০৮-০৯ সালে 
রিবাঙ্কুর রাজ্যে আবিষ্কৃত হয়; পরবর্তী সময়ে মাদ্রাজেও এর খনি পাওয়া 
যায়। সিমেন্ট, ইট, টাইল প্রস্ৃতির প্রস্তুত কার্যে এই জিনিসটি বিশেষ 
উপযোগী । এই সব খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হলে অনেক শিল্প এদেশেই বেড়ে 
উঠতে পারে। 

‘এইবার রাসায়নিক, পদার্থ উৎপাদন বিষয়ে দছুএক কণ! বলা! প্রয়োজন 
আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন শিল্পে প্রয়োজনীয় 
অধিকাংশ পদার্থ এদেশে সহজ প্রাপ্য হওয়! সত্বেও এই শিল্প বিদেশী সরকারের 
বিরুদ্ধ নীতির ফলেই আজও গড়ে উঠতে পারেনি । অথচ অন্ত যে কোন 
শিল্পের চাইতে এই শিল্পের প্রয়োজনীরতা অনেক বেশী। কারণ, অন্ত যে কোন 
শিল্পেই রাসায়নিক পদার্থের কম বা বেশী প্রয়োজন হয়। এই অভাব 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নুম্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খাড়া হল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 
পাশ্চাত্য দেশগুলো, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও জার্মানী, যেভাবে প্রতিযোগিতা 
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শুরু করলে! তাতে এই সব নূতন প্রতিষ্ঠান গুলো শৈশবাবস্থা অতিক্রম 
করার আগেই অদৃশ্য হল। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সরকারের কাছে 
সংরক্ষণমূলক নীতির জন্য আবেদন জানালেন, কিন্তু ফল কিছু হল না। 
এঁরা এমন পর্যস্ত বলেছেন যে, অন্য শিল্পকে যে-মাপকাঠি দিয়ে যাচাই 
করা হয়, এই শিল্পকে সেই মাপকাঠি দিযে যাচাই করা সঙ্গত হবে না। 
একথা অবশ্য সত্য যে, এই শিল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্ত উপকরণ এদেশে পাওয়া 
গেলেও এর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপকরণ সালফিউরিক এসিড বিদেশ থেকে 
বেশির ভাগ আমদানী করতে হয়। তাই বলে এই অতি প্রয়োজনীন্ শিল্পকে 
এতকাল অবহেলা ,করা সঙ্গত হয় নি। সে যাই হোক, সালফিউরিক এসিড 
ছাড়! অন্ত প্রায় সব উপাদানই এদেশে পাওয়া যায়। তা যদ্বি না'ও পাওয়া যেত, 
তবু এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করার বিষয় সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। সাল- 
ফিউরিক এসিড এদেশে না পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, 
কৃত্রিম উপায়ে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থটি উৎপাদন কর! যায় না। 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিনথেটিক আযমোনিয়া থেকে গন্ধক তৈরী করা যায়। 
তাতে খরচ একটু বেশী পড়ে বটে; কিন্তু তাই বলে এবিষয়ে পরমুখাপক্ষী 
হয়ে থাক] চলে না। 

শিল্প-প্রতিষ্ঠায় যে-সব কাচামালের প্রয়োগন তার অধিকাংশই যে এদেশে 
' পাওয়া যায়, উপরের আলোচনায় একথা বেশ সুস্পষ্ট হল। জাহাজ, 
বিমানপোত বা মোটরগাড়ী নির্মাণেও এমন কিছু লাগে না যা এদেশে 
প্রস্তুত হতে পারে না। এই সব শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে লৌহ এবং 
ইন্পাত শিল্পের উপর । টাট! কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এর 
প্রথম স্তর । রেলওয়ে ইঞ্জিন মেরামতের যে সব কারখানা এদেশে আছে, 
তাদের ঠিকমত বাড়াতে পারলে ইঞ্জিন নির্মাণের কাজও যে চলতে না পারে 
তানয়। ভিজাগাপটমের জাহাজ নির্মানের ব্যবস্থা ও মহীশ্ুর রাজ্যের 
'বিমানপোতের কারখানায় স্বচ্ছন্দ এই সব আবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদনের 
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কাজ চলতে পারে । তাতে দেশ যেমন স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, সেই সঙ্গে 
প্রতি বৎসর বহুকোটি টাকা আর বিদেশে রপ্তানী করতে হবে না। লৌহ 
এবং ইন্পাত শিঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকজা এবং তাদের বিভিন্ন 
অংশ যাতে এদেশে তৈরী হতে পারে সেদিক লক্ষ্য করতে হবে। এই 
সব সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে আজও আমরা পরাধীন। আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি বিকল হয়ে উঠলেই আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এই পরনির্ভর- 
শীলতার অন্য সঙ্গীন হয়ে ওঠে। স্বাধীন ভারতে আথিক শ্বাতঙ্গা লাভের 
জন্য এই সব শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বা বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠবে। 

উৎপাদনসহযোগী বিষয়ক খরচার কীচামালের পরই উল্লেখযোগ্য অংশই 
হ’ল শ্রমিকদের । এ বিষয়ে প্রথমেই বলা দরকার যে, চল্লিশকোটি লোকের 
সামান্য একটা অংশই শিল্পে কাজ পেয়ে থাকে। তাছাড়া ১৯২১ সাল থেকে 
১৯৪১ সাল পর্যন্ত যদি ধর! যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
“নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা মোটের উপর বাড়ে নি। এদেশে যে ছুচারটি শিল্প 
আছে তারা এলোমেলো! ভাবে গড়ে ওঠার বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে 
শ্রমিক সংখ্যার কোন একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। কারণ, মোট জনসংখ্যার 
হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে শতকরা ১৫ এবং বোদ্বাইএ ৫ জন লোক কাজ 
করে, অথচ মোট শ্রমিক সংখ্যার যথাক্রমে শতকরা! ২৯ ও ২৩ জন এই ছুই 
প্রদেশে পাওয়া যাবে। গত কয়েক বছরে অনুন্নত প্রদেশগুলি ও দেশীয় 
রাজ্যে শিল্পের প্রসার হবার একটা ঝৌক দেখা যার । এর ফলে এই সব 
স্থানের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্ত শ্রমিকমংখ্যা বাংলায় বেশ খানিকটা এবং 
বোম্াইরে কিছুটা! কমে গেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যা থেকে এদেশের শ্রমিক- 
সংখ্যা বিষয়ে একট] মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাবে £-. 
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যে কোন দেশেই শ্রমিকদের সমন্তা এত জটিল ।যে তা নিযে আলোচনা ? 


করলে পৃথক গ্রন্থরচন! করা চলে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাই এবিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা কর! সম্ভবপর নয়। মোটামুটি ভাবে একথা বলা চলে যে, শ্রমিকদের 
দক্ষতা যেমন তানের, প্রক্ৃতিদত্ত এবং উপার্জিত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার উপর 
“ নির্ভর করে, তেমনই আবার মিল মালিকের তব্বাবধান, কলকারখানার অবস্থা 
প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এদেশের শ্রমিকদের কতকগুলি দুর্বলতা থাকায় 
তাদের দক্ষতা বা কর্মশক্তি এমনিই কম | এর প্রধান কারণ হল এই যে, পাশ্চাত্য 
শ্রমিক বলতে যেমন একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক বোঝায়, এদেশে সে অর্থে 
শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি, অবশ্য কানপুর বা আহমেদাবাদ প্রভৃতি 
ছুএকটি কেন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে। বোস্বাইতে যে সব শ্রমিক কার্প করে তাদের 
অধিকাংশই ওঁ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হতে আমদানি হয়। কিন্তু কলকাতায় 
 অমিকদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী । এই কারণে অন্ত জেল! বা প্রদেশের লোক 
স্থির ভাবে আপন কাজে লেগে থাকতে পারে না। এদের অনেকেরই .আবার 
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জমি অমা আছে, গ্রাম দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটা যোগ আছে। তাই সুযোগ 
পেলেই এরা গ্রামে ফিরে যায়। শিল্পের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে 
না। তাছাড়া, সুযোগন্থবিধা অনুারী এক একবার এক এক শিল্পে কাজ করার 
কোন কাজেই এরা পটু হতে পারে না। শিল্প বিষয়ে শিক্ষাও এদের অধিকাংশেরই 
নেই। এ বিষয়ে ব্যবস্থাও এদেশে নেই বললেই চলে। নীচের সংখ্যা থেকেই 
এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পাবে । 
পেশা ও শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও তাতে ছাত্রসংখ্যা (১৯৪০-১) 


দিশা, পন এই দা বাআঞন শী ই 
(ক) উচ্চশিক্ষা (থে) প্রাথমিক 
মূলক :_- শিক্ষা-মুলক :-_ 
শিক্ষকতা শিক্ষা ২৭ ২৩০৫ | শিক্ষকতা শিক্ষা ৬১২ | ৩১৩৩১ 
আইন ১৫ '| ৬৪১০ | চিকিৎসা ২৬ | ৫৮২৩ 
চিকিৎসা ১৪ | ৬২৫১ | ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ | ২০৩৯ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৭' | ২৩০৩ | শিল্প বিজ্ঞান ৬৬০ | ৩৮৯৬৪ 
কষি ৬ | ১৬১৯ | বাণিজ্য ৪২৮ | ১৪৭১৩ 
বাণিজা ৯ | ৬২৩১ | ক্কষি ১৮ | ৮৪৯ 
শিল্পবিজ্ঞান ২ ৪০৬ | কলা ১৭ | ২৯০১ 
অরণ্য ২ ৫৫ 
গো চিকিৎসা ৪ ৭৬৭ 
মোট ৮৬ | ২৬৩৪৭ ১৭৭১ [৯৫৯১৯ 


(ক) ও (খে) এর মোট প্রতিষ্ঠান সংখ্যা-১৮৫৭, ছাত্র সংখ্যা-১২২২৩৬ 
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তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে, ১৯৪০-৪* সালে খন পৃথিবীব্যাপী এক তোলপাড় 
চলেছে এবং এই যুদ্ধ বাবস্থার মুলে রয়েছে শিল্প, সেই সময় এদেশের চল্লিশ কোটি 
নরনারীর জন্য মাত্র সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হুটি শিল্পবিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠান এদেশে স্থাপিত হয়েছে, এবং তাতে যথাক্রমে মাত্র ২৩*৩ ও ৪** জন 
ছাত্র বিষ্তালাভ কয়েছে। এর চাইতে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে, পারে? 
কোন দেশেই সমস্ত শ্রমিক প্ররৃতিৰত্ত ক্ষমত! নিয়ে জন্মায় না। যন রক্তের সঙ্গে 
এই শিক্ষার যোগ হরে যায়, তখন অবশ্য খানিকটা দক্ষতা এ ভাবে আসে। 
কিন্তু এর অধিকাংশই উপান্দিত। অথচ এদেশে এই শিক্ষা উপার্জনের ব্যবস্থাই 
বা কোথায়? তাই বলছি যে, শুধু একথা বললে চলবে না যে, এদেশে সুদক্ষ 
কারিগরের অভাব, অভাব যাতে দূর হয় সে ব্যবস্থা করবার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
ও শিল্পপতিদের । 
এবারে কাজের সম্বন্ধে ছুএকটা কথ! বলি। প্রাচ্যে শ্রমিকদের অবস্থা 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হারোল্ড বাটলার বিশ্বরা ট্রসংঘের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন 
তাতে ভারতীয় শ্রমিকের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে প্যালোচন। করা হয়েছে । ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন যে, আহমেদাবাদ এবং বোম্বাইএ এমন মিল 
বিরল নর যেখানে একজন শ্রমিক দুই, চার বা ছয়টি তাত নিয়ে একই সমর কাজ 
করছে; এতে কম সময় কাজ করেও তারা বেশি পারিশ্রমিক রোজগার করতে 
পারে। এই ধরণের কারখানার মালিকেরা একথা অস্বীকার করছেন যে, শ্রমিকেরা 
কঠিন পরিশ্রম করতে বা বেশি টাকা রোজগার করতে চায় না। দু'একটি কার- 
খানায় এত সুন্দর কাজ হয় যে, তারা, ল্যাঙ্কাশিয়রের প্রায় সমকক্ষতা, করতে 
| টাটা কোম্পানীর কর্মনিপুণত! ইউরোপীয় অনেক কোম্পানীকেই হার 
নাতে পারে। তাই বলছি যে, শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে 
কাজের অবস্থা ও তন্াবধানের ব্যবস্থার উপর। প্রথমে, শ্রমিক নিয়োগের কথাই 
বলা যাক। এ সম্বন্ধে অনেক প্রতিষ্ঠানের কোন স্ুসংবত নীতিই নেই। অনেক 
ক্ষেত্রে আবার নানারকম কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের 
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উচিত একজন নির্দিষ্ট সুদক্ষ কর্মচারীর মারফতে শ্রমিক নিয়োগ করা। 
কতৃপক্ষকেও এবিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে। শ্রম-সময়ের নির্ধারণ একটি 
অতি প্রয়োজনীর ব্যাপার । অনেক দিন পর্যস্ত শিল্প-পতিদের ধারণা ছিল যে, 
শ্রমিককে যতই বেশি খাঁটানো যাবে ততই তাদের লাভ। কিন্তু এ বিষয়ে 
গবেষণা করে দেখা গেছে যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরিশ্রম করার পরও যদি 
শ্রমিকের কাছে কাজ আদায় কর! যার তাহলে কাজটি যেমন ভাল হবে না, সেই 
সঙ্গে শ্রমিকের পক্ষেও এর ফল হবে প্রতিকূল । এযে শুধু প্রাণীধর্ম তাই নয়, | 
একথা যে কোন জিনিসের পক্ষেই সমভাবে প্রবোজ্য ৷ শ্রম-সময় নির্ধারণের উধ্বতন 
সীমার স্তায় একটা নিন্নতন সীমাও রয়েছে । অবশ্য একথা! ঠিক যে, শ্রম-সময়ের 
নি্নতন সীমা যতই কম হোক না কেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান লোকপরিবর্তন করে নিজের .. 
লাভটুকু ঠিকই তুলে নিতে পারবে । কিন্তু সেইসঙ্গে শ্রমিকের জীবনযাত্রার 
মানের কথা ভূলপেত চলবে না। জীবনযাত্র! নির্বাহ করতে তার যে পরিমাণ 
টাকা চাই সে পরিমাণ টাকা রোজগার করতে তার নির্দিষ্ট সময় কাজ করতেই 
হবে; কেননা, তার উংপাদ্দিক! শক্তি অনুসারে সে পারিশ্রমিক পাবে। তাই এই 
শ্রম-সমর় নির্ধারণে একদিকে যেমন তার কর্মশক্তির কণ! বিবেচন1 করতে হবে, 
অন্তদিকে আবার তার জীবনধাত্রার মানের কথাও ভূললে চলবে না। আর 
একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল, কাজের অবস্থা! নির্ধারণ করা। এর উপরই নির্ভর 
ক্রবে শ্রমিকের স্বাস্থা ও কর্মদক্ষতা । ঘে যায়গায় যে সব কলকজ! নিয়ে তার 
সার! দিন কাজ করে জীবনপাঁত করতে হবে, সে যায়গায় ক্লকজার অবস্থা 
যদি সস্তোষজ্নক না হয়, তাহলে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে . 
যাবে। কাজের অবস্থা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, যেমন শৈত্যের পরিমাণ, 
আদ্রতা, গোলমাল, ধুলো, আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, স্বাস্থা- 
রক্ষা-বিষয়ক ব্যবস্থা, প্রভৃতি। এদের যে কোনটি অবহেলা করলেই শ্রমিকদের 
কর্মশক্তির হানি অপরিহার্য । এদেশে বর্তমানে হচ্ছে তাই। শ্রমশক্তির এই 
বিরাট অপচয়ে প্রতিবংসর এদেশের বহু ক্ষতি হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের স্থির সিদ্ধান্ত 
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হলো এই যে, এই সব বিষয়ে যদি অবহিত হওয়া যায় তাহলে শুধু যে এই অপচয় 
নিবারণই হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও কমপক্ষে শতকরা! ২৫৩০ : 
ভাগ বাড়বে। উপরি উক্ত কোন কোন বিষরে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন, 
কিন্তু উপযুক্ত তদন্তের অভাবে এবং শিরিপতিদের ওঁদাসীন্তের জন্য এই অপচয় 
আজও নিবারণ করা! গেল না। কাজের অবস্থা! বলতে আরও একটি জিনিষ 
বোঝায় ; সেটি হলো আসল কর্ম-পন্ধতি এবং এটি নির্ভর করে কলকজ। ও তার 
পরিচালকবর্গের উপর । কলকজা শুধু আধুনিক প্রণালীতে নিষিত হলেই হবে 
না) এগুলি এমন হওয়া চাই এবং এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যে, শ্রমিকের 
কাজ করতে অস্থবিধ! না হর়। আমাদের দেশের প্রার শিল্প প্রতিষ্ঠানেই এই 
ছুই অঙ্গুবিধা পরিলক্ষিত হয় । শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এদেশে না হওয়ায় এই 
সব অঙ্ুবিধ| বহন করেই কাজ করতে হয় । এই কারণে বিজ্ঞানের গবেষণার 
সঙ্গে শিল্পগ্রতি্ঠানগুলির যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। এবিষয়ে যংকিঞ্চিৎ 
উৎকর্ষ সাধিত হলেই অনেক অপচরের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। 
কলকজার উপরই কাজের অবস্থা ষোল আনা নির্ভর করে না, কলকজার ব্যবহার 
যার! করে সেই সব শ্রমিকের উপরও কাজের অবস্থা নির্ভর করে। শ্রমিকের 
দক্ষতা বিষয়ে উপরে যা বলা হ'ল তা হচ্ছে তার প্রকৃতিদত্ত ব! স্বোপাঞ্সিত। 
এ ছাড়াও এই দক্ষতার আর একটি দিক আছে-_সেটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। 
আমি শিল্প মনন্তত্তের কথা বলছি। শিল্প মনন্তত্থের বলতে য! বোঝায় তার মধ্যে. 
কর্ম নির্বাচন, কাল ও গতি নিরীক্ষণ, শ্রমসময়ের স্থিরীকরণ গ্রন্থৃতি অন্ততম। 
অবশ্য এসব বিষয়ে আজও কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি। শিল্পবিষয়ে 
প্রগতিশীল দেশগুলিতে আজও এ নিয়ে গবেষণা চলছে। এই সব গবেষণার ফলা- 
ফল আমরা ব্যবহার করবো বটে, তবে স্থান ও কালের পার্থক্য অনুসারে এদের 
উপযোগী করে নেবার এবং এদেশের যে সব বিশেষ সমন্তা রয়েছে সে সব সমন্তা 
নিয়ে অন্তত গবেষণা করবার প্রয়োজন আছে। / 
উপরিউক্ত বিষয় গুলি নিনে বিবেচনা৷ করতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গুপিকে। 
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কিন্তু কোন কোন বিষয়ে দেশজোড়া সাদৃণ্ড বার রাখার জন্ত এবং মোটামুটি 
সীমা চৌহন্দী নির্ধারণ করে দেবার জন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
এ পর্যন্ত শম রতি বিবয়ে নিয়ন্রণমূলক কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে অভাব রয়ে গেছে। শ্রমিক সংব বিষয়ক সুব্যবস্থা, 
{লিল জগতে শ্রমিক-ধনিক সংঘর্ষের অবসান, সামাজিক বীমা, প্রহ্ৃতি বিষে 
রাষট্রবাবস্তার লক্ষ্য করতে হবে। 

.. এইবার আমরা শিল্পপরসারে প্রয়োজন পুঁজির বিষয়ে ছুএক কথা বলেই বর্তমান 
প্রসঙ্গ সমাগত করবো]। পরিকল্পনার চেহারা যাই হোক না! কেন এবং এর পেছনে 
যে কোন আদর্শবাদের সমর্থনই থাকুক ন| কেন, একে সফল করতে হলেই পুঁজি 
চাই। বোম্বাই পরিকল্পনার কথাই ধর! যাক না কেন। এতে কৃষির যে পরিমাণ 
বিস্তারের কথা৷ বল! হয়েছে তাতে, শিল্পপতিদের অন্থমান অনুসারে, স্থারী 
খরচ পড়বে প্রায় ৮৪৫ কোটি টাকা, এবং পৌনঃপুনিক বাপ্দিক খরচ পড়বে 
৪** কোটি টাকা । শিল্পে স্থারী খরচ পড়বে ৪৪৮* কোটি টাকা, যানবাহনাদিতে | 
যী ৮৯৭ কোটি টাকা, এবং পৌনঃপুনিক ৪৯ কোটি টাকা। শিক্ষায় দ্থায়ী ২৬ 1 


এবং পৌনঃপুনিক ১৮৫ কোটি টাকা, গৃহনির্াণে স্থায়ী ২২০০ কোটি টাকা এবং 
পৌনঃ পুনিক ৩১৮ কোটি টাকা, এবং অক্তান্ত বিষয়ে দ্থারী ২** কোটি 
‘টাক|। এই ভাবে, নিয়োক্ত প্রকারে মোট দশ হাজার কোটি টাকা খরচ 


(কোটি টাকায়) 
+ ৪৪৮০ 
৯২৪৩ 


শিল্প 

যানবাহন ৯৮৮০ ase 
শিক্ষা 

স্বাস্থ 
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গৃহনির্শাণ ৭ ২২০০ 
বিবিধ os ২০০ 
মোট 5 

কিন্তু এই পুজি আসবে কোথা থেকে? বোস্বাইয়ের শিল্পপতিরাও এবিষয়ে 
মোটামুটি একটা আভাস দিরেছেন। এই পুঁজির প্রায় তিনচতুর্থাংশই এদেশে 
জোগাড় করতে হবে। এ দেশের জনসাধারণের কাছে লুকানো বা পোতা প্রায় 
১:০০ কোটি টাকা আছে। যথেষ্ট লাভের প্রলোভনে এই গচ্ছিত টাকার অন্তত 
এক তৃতীয়াংশ আথিক ব্যবস্থায় খাটবার জন্ত এগিয়ে আসবে বলে আশা করা 
যায়। এই ভাবে প্রায় ৩** কোটি টাকা পাওয়া যাবে। জনসাধারণের সঞ্চয় প্রায় 
৪*** কোটি টাকাও পরিকল্পনার কাজে পাওয়া যাবে। এই টাকাটি লুকানো! 
নর).এ হলে! সত্যিকারের সঞ্চর। আধুনিকতম কেইনসীয় মতবাদ অনুসারে 
সঞ্চয় যদি পুদ্বিনিয়োগের সমানই হয়, তাহলে একথা বল! চলে যে, এই মোট 
টাকাই আথিক উন্নতিকল্পে পাওয়া যাবে। এর পর থাকল আমাদের স্টালিং সম্পদ । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে এই সম্পদ বিলেতে আমাদের হিসাবে জমা আছে। 
এথেকে প্রায় হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাবে। সাধারণ সময়ে বহির্বাণিজ্যে 
আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হওয়ায় পনেরো বছরে আমাদের প্রায় ৬০* কোটিটাকা 
উদ্থ ত্র থাকবে বলে অনুমান করা যায়। এই ভাবে মোট ৫৯**. কোটি টাকা পাওয়া 
যাবে। কিন্ত উপরিউক্ত পরিকল্পনায় লাগবে দশ হাজার কোটি টাকা বাকি টাকার 
কি ব্যবস্থা হবে? শিল্পপতিদের পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, বাকি ৪১০০ কোটি 
টাকার মধ্যে ৭০০ কোটি টাকার বিদেশী খণ গ্রহণ করতে হবে এবং ৩৪০* কোটি 
টাকা পরিমাণ নূতন মুদ্রা স্থষ্টি করে আথিক ব্যবস্থায় ঢেলে দিতে হবে । এই 
ভাবে ১০,০০* কোটি টাকা পাওয়া বাবে । ১ 

আপাতদৃষ্টিতে উপরের হিসাব বেশ নিখুঁত বলেই মনে হুবে। কিন্ত 
একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, উপরের মোট টাকা ওভাবে পাওয়া 
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যাবে না। প্রথমেই বলি আমাদের গচ্ছিত স্টালিৎ মুদ্রার ভবিষ্যতের কথা। 
মাফিন দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা! কানাড! যুদ্ধ চালু থাকা কালেই 
আপন কাজ গুছিয়ে নিরেছে। এককালে ইংলও নানাভাবে এ সব দেশে 
যে পুজি খাটিয়েছিল, এই টাকার সে সর শিল্প বাণিজ্য এর! খালাস করে 
নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। এদেশেও ইংলগ্ডের বহু টাকা থাটছে। এই 
টাকার সঠিক হিসাব আজও দেওয়া কঠিন। ১৯১৪ সালে এই পুঁজির পরিমাণ 
নাকি ২৯৮ মিলিয়ন পাউও ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে এই পরিমাণ ৮৩১ মিলিয়ন 
পাউণ্ড হয়। ১৯৩০ সালে বিলিতি পত্রিকা ফিনানসিয়াল টাইমসের অনুমান 
অনুসারে এই পু'ঞ্জির পরিমাণ ৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ছিল। ব্রিটাশ আসোসি- 
যন্টেড চে্বার অব ক্মার্সের হিসাব অনুসারে ভারত সরকারের বিদেশী খণ 
সহ এই পুঁজির পরিমান প্রায় ১০০০ মিলিয়ন পাউও। দ্বিতীর মহাসমরের 
প্রারস্ত কালে ভারত সরকারের খণ বাদেও এদেশে নিয়লিঘিত পরিমাণ বিদেশী 


পুজি বিভিন্ন শিমপ ও ব্যবসায় খাটানো হচ্ছিল £_ 
পাউণ্ড 
রেল ও ট্রাম কোম্পানী ৯১০০ ২৩,০০০,০০০ 
অন্তান্য যানবাহন ৯৮০০ ১২,০০০,০০০ 
চা বাগান টির ২৬,৭০০,০০০ 
অন্ঠান্ত আবাদ রি ২,৫০০,০০০ 
কয়লা খনন ৩৬৬৩৬ ২৪০,০০০ 
অন্তান্ত খনিজ পদার্থ খনন ৯৮০০ ১১০,৮০০,০০০ 
বন্বয়ন ove. ২৭০,০০০ 
"পাট ১২ ৩,২৯০,০০০ 
তুলার বীজ নিক্কাশন, চাপ প্রয়োগ 
ও গাইট বাধা প্রভৃতি কাজ ... ১৫০,০০০ 


জমিদারী, ইমারত, প্রভৃতি ৯৯৯০ ৩৪০,০০০ 
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শর্করা ঘা ৩,০০০,০০০ 
অন্যান্য যৌথ কারবার a ৭,২৯০,০০০ 
মোট ১৮৬,৮৮০,০০০ 
ব্যাঙ্ক এবং খণদানের অন্ত 
- প্রতিষ্ঠান ১০০ ৯৬১২৫০১০৪০৪ 
বীমা শি ৭৮,১২০,০০০ 
পোত ১০০ ৩৫১৫১০১০০০৩ 
ব্যবসার + ৩৪৪১৩৭০১০০০ 
মোট ৭৪১,১৩০,০০০ 


এ দেনা আজও রয়ে গেছে। অথচ আমাদের ষ্টালিংএর ভবিষ্যৎ আজও 
অনিশ্চিত । উপরের দেনাও যদি শোধ হ'ত তাহলেও; আমরা একথা বলতে 
পারতাম যে, আজ আমরা আথিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজের পুঁজির উপর নির্ভর 
ক্রছি। অথবা, এই স্টালিং দিয়ে যদি আমরা উৎপাদন উপকরণ ক্রয় করে নূতন 
মৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, তাহলেও কাজ হ'ত। এ ছুঃয়ের 
কোনটাই এখনও সম্ভবপর হয়নি। কিছুদিন আগে তদানীস্তন বৃটিশ অর্থ- 
সচিব ডাঃ ডণ্টন বলেছিলেন বে, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুস্থির হলেই 
ভারতের যে স্টালিং সঞ্চিত আছে সে সন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ করা হবে। 
স্বাধীন ভারতের কর্ণধারদের এবিষয়ে শীঘ্রই আলাপ আলোচনা শুরু করতে হবে । 
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই স্টালিংএর কতখানি আমাদের আধিক উন্নতির 
কাজে লাগতে পারবে ত! কিছুতেই বলা যার না। বহির্বানিজ্য থেকে যে- 
পরিমাণ টাকা উদ্ধ ত্র হবে বলে বোস্বাইএর শিল্পপতিরা আশী করেছেন সে সম্বন্ধেও 
সুস্পষ্ট কিছু বলা যায় না। ভবিষ্যৎ বহির্বাণিজ্যের চেহারা কি দাড়াবে 
ত নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর । কিছুদিন থেকে আন্তর্জাতিক 
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পরিস্থিতি যেমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকটি দেশ যেভাবে ভাবী 
মহাসমরের আশঙ্কার ভীত হয়ে সর্বপ্রকার সরবরাহ বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা 
করছে তাতে এই সহযোগিতা যে যোশআনা ফিরে আসবে না তাও বেশ বোঝা 
যাচ্ছে। আর একটি বিষয় হ'ল এই যে, ভারতীয় সামগ্রীর মোটারকমের বাজার 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে, বিশেষ করে ইউরোপ ও জাপানে । অথচ এই সব 
দেশের আধিক পরিস্থিতি এত বিশৃঙ্খল যে, এরা কতদিনে সাবেক পরিমাণ 
কাচা মাল নিতে পারবে তার ঠিক নেই। এইসব কারণে একথা সুস্পষ্টভাবে 
বলা কঠিন যে, বহির্বাণিজ্য থেকে আমরা কত টাকা আমাদের আর্থিক উন্নতির 
জন্য পেতে পারবে! । বাকি থাকলো লুকোনো! টাকা, বিদেশী খণ, সঞ্চয় ও 
.. ুদ্াম্ফীতি। এই চারটির মধ্যে মুদ্রান্দীতি ও বিদেশী খণ পরস্পর বিরোধী। 
কারণ মুদ্রাস্মীতির স্বাভাবিক পরিণতিই “হ'ল এই যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের 
ক্ষেত্রে দেশের সন্ত্রম হ্রাস পায়। তাই যি হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে 
বিদেশ থেকে খণ গ্রহণও অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। মুদ্রাক্ষীতির ফলে 
মুদ্রার ক্ররশক্তি কমে গেলে বিদেশীয়ের৷ নিজেদের পু'জি এদেশে খাটাতে 
চাইবে কেন? অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, খণ আমরা একেবারেই 
পাবোনা| বা কিছু স্টার্পিংএর বিনিময়ে কিছু সামগ্রী আমর! বিদেশ থেকে আন্তে 
পারবো! না। তবে মোটের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদের অতীত 
ও বর্তমান সঞ্চর ও মুদ্রানীতির উপর। সঞ্চিত পৃ'জ্জি যদি আথিক বাবস্থায় 
খাটাতে হয় তাহলে তার অন্ত পুণজিপতিষের সামনে যথেষ্ঠ প্রলোভন দিতে 
হবে এবং সেইভাবে রাজস্বনীতির প্রবর্তন করতে হবে ॥ এবিষয়ে পরে দু'এক . 
কথা বলব। সুদ্রাশ্ষীতির কথা যে বললাম তাতে চাঞ্চলোর কৃষ্টি হতে পারে। 
কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রার স্রীতি মাত্রেই অনিষ্টকর নয়। 
মুদ্রাস্ষীতি বিষয়ে এদেশ বা অন্ত দেশের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে অবস্ঠ 
চাঞ্চলযের কারণ রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যে উদ্দেশে মুডাস্দীতিকে 
সমর্থন করছি তার সঙ্গে এইসব মুদ্রাম্জীতির আকাশপাতাল পার্থক্য রয়ে 
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গেছে। 'মুদ্রান্কীতি বলতে সাধারণত যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্কীতির কথাই মনে 
আসে, কিন্ত একথা ভুললে চলবে না যে, যুদ্ধকালীন মুজ্রাস্ষীতির পেছনে চলছে 
ধ্বংসমূলক কাজ, গঠনমূলক নয়; মুদ্রা বাড়ছে, ক্রয়শক্তিও বাড়ছে অথচ 
সামগ্রীর পরিমাণ দিন দিনই কমছে। কিন্তু আমরা যে মুদ্রানীতির কথা বলছি 
তাতে গঠননূলক কাজকেই সমর্থন কর! হচ্ছে। এতে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়তে 
থাকবে। ফলে, শেষ পর্যন্ত আবার সামগ্রীমূল্য সুস্থির হতে বাধ্য । দশটি 
সামগ্রী কিনবার জন্য যদি বাজারে দশটি টাকা থাকে তাহলে,যেমন সামগ্রী 
প্রতি মুল্য হবে এক টাকা, কুড়িটি সামগ্রী ও কুড়িটি টাকা থাকলেও এর 
ব্যতিক্রম হবে না; কিন্ত কুড়িটি টাকা যদি দশ বা পাঁচটি সামগ্রী ক্রয় 
করবার কাজে ব্যয় হয় তাহলে সামগ্রী মুল্য দ্বিগুণ বা চারগুণ হয়ে যাঁবে। 
তাই বলছি যে, আধিক ব্যবস্থা যখন এগিয়ে চলেছে তখন মুদ্রাস্কীতিতে অনিষ্ট 
হবে না, যদি বা হয় তাহলে তা ক্ষণস্থায়ী হবে। অবশ্য, মুদ্রান্ষীতির সঙ্গে 
সঙ্গে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে না, এবং যখন সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে 
তখনও ঠিক মুদ্রান্ফীতির অনুপাতে বাড়বে না । আজ যে পুজি খাটানো হ'ল, 
শির্িভেদে বিভিন্ন কাল ব্যবধানে তার প্রতিক্রিয়া আথিক ব্যবস্থায় দেখা যাবে। 
এই পু'জির মোট-পরিমাণও আধিক ব্যবস্থায় থাকে না; কিছু ভোগ- 
ব্যবহারে, কিছু সঞ্চয় বা! অন্তভাবে ব্যয় হয়ে যায়। এইভাবে মুদ্রান্ফীতির ফলে 
সাময়িক ব্যতিক্রম অপরিহার্য হয়ে উঠে। কিন্তু কিছু দিনেই যখন আধিক 
ব্যবস্থার যথেষ্ট এ্রষার হয় এবং সামগ্রীর পরিমাণ বুদ্ধি পায় তখন এই ব্যতিক্রম 
অন্তন্থিত হয়, আ্িক ব্যবস্থারও শ্রীবৃদ্ধি হয়।.. তাই বলছি যে, সুদ্রাম্ফীতি ও 
অতীত এবং বাৎসরিক সঞ্চয়ের উপরই আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে 
হবে। সুদ্রান্ফীতির পরিমাণ যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয় এবং ধাপে ধাপে 
যাতে এ কাজ হয় তার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে। 
"তাহলেই আমাদের পুজি বিষয়ক সমন্তার অনেক্থানি সমাধান হতে পারবে। 


২০৯. স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন : 
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এবারে আমরা বাণিজ্যানীতি বিষয়ে আলোচনা করব। বাণিজ্য বলতে 


আমরা এখানে বহির্বাণিজ্যই বুঝবো । সাধারণভাবে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই হ’ল 
সামগ্রীর আরানপ্রদান। যে সামগ্রী এদেশের চাই অথচ এদেশে আদ 
উৎপয় হতে পারে না বা অন ব্যয়ে উৎপাদন করা চলে না সেইসব সামগ্রী 
এদেশের বাবহারাতিরিক্ত সামগ্রীর বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হ্য়। 
১৯১৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ডেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। 
জার্নান বণিক তখন সবে পৃথিবীর বাজারে আনাগোনা শুরু করেছিল। মার্ফিন- 
দেশ ও জাপান তখনও নিজের নিজের শিল্পবিস্তার নিয়েই ব্যস্ত । এ অবস্থায় 
আতস্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির গোড়ার কথ! ছিল 'যাহচ্ছে হতে দাও নীতি। 
ইংলও সেই নীতি অনুসরণ করে সার! পৃথিবীর বাজার ভুড়ে বসল অথচ 
বিদেশী পরকার ভারতে সেই একই নীতি অনুসরণ করে এদেশের শিল্প ও 
বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস করেছে। এদেশে বিলিতি সামগ্রী বিক্রি করা ছাড়া 
ভারতের বিদেশী সরকারের কোন নীতিই ছিল না। মুদ্রাবিনিময় হার 
বিষয়েও ঠিক একই প্রকার উদাসীন দেখা গেছে। “এই খঁরাসীন্ত আজও 
চলেছে। গত শতান্বীর সপ্তম দশক পর্যস্ত সোনা ও রূপার বিনিময় হার 
মোটামুটি সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় ছিল। এমনকি, তার আগে প্রায় ছু'শ বছর 
ধরে এই ছুই ধাতুর বিনিময় হারের সর্বাপেক্ষা অধিক তারতম্য যি হয়ে থাকে 
তাহ'লে তা কোন সময়ই শতকরা তিন ভাগের বেশী হয় নি। কিন্তু গত 
শতা্ীর সপ্তম দশক থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই সর্প মুজার ব্যবহার 
আরম্ভ করায় রূপার কদর কমে যায়; ফলে, রূপার মুল্য পর পর ত্রিশ বছরে 
অধেক দীড়িয়ে যায়। এদেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত থাকার টাকার ক্ররশক্তি 
প্রায় আট আনা হয়ে পড়ল । কেউ কেউ একথা বলে থাকেন যে, টাকার 


থয হাস হওয়ায় ভারতের বহির্াণিজ্যের পক্ষে স্থবিধা হয়েছিল। যুক্তিটি " 


কত্ত তখনই মাত্র ঠিক যখন টাকার মুল্য-ত্রাস, হয় কোন পূর্ব নিষ্ঠ নীতি 


স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ২০১ 
অনুসারে ঘটছে, নয়ত এই হ্রাস ব্যবসারীগণ কতৃক পূর্বেই অনুমিত হচ্ছে। 


ই কিন্ত টাকার মুলা-হাসের যে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপন করেছি তাতে' উপরের ছুই 


্‌ 


বিষয়েরই অভাব ছিল। এর পেছনে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ত 
ছিলই না, ব্যবসারীগণও এই পরিবর্তন অনুমান করতে পারে নি। ফলে, 


" তারা এই মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি; এবং আকস্মিক ব্যাপক 


পরিবর্তনে তাদের অনেককেই সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। বর্তগান শতাব্দীর 
প্রথম থেকে প্রথম মহাসমরের প্রারস্তকাল পর্যন্ত টাকা-স্টার্লিং বিনিময়-হার 
মোটের উপর স্ুস্থির ছিল। অতএব সরকারের তরফ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট 
বাণিজ্যনীতি না থাকলেও ব্যবসায়ীরা আমদানী রপ্তানীর কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছিল। মুদ্রা বিনিময়-হারের অনিশ্চরতা দুর হওয়ায় বিদেশী পুজিও এদেশে 


। আসতে শুরু করে। কেবলমাত্র রূপার মূল্য স্থির না থাকার চীনদেশের সঙ্গে 


আমাদের যে বাণিজ্য ছিল তা চিরকালের জন্য বন্ধ হ’ল। যদিও যুদ্ধের 
সময় মুড্র| ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করতে পারছিল না তবুও সরকারী ব্যবস্থায় একে 
অনেকখানি কার্যোপযোগী রাখ! হয়। তবে বহিরাণিজ্য নিয়ে যাদের কারবার 


_ ছিল তাদের নানা কারণে অসুবিধার স্থষ্টি হয়েছিল। বষ্ছিবাণিজ্যের গতি- 
₹ নিয়ন্ত্রণ ও কাউন্সিল বিলের বিক্রয় কমিয়ে দেওয়ায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক 


| 


গতিতে বিষ উপস্থিত হ’ল। কিন্তু সব চেয়ে দুদিন এলো মহাসমরের অবসানে। 
১৯১৯ লালে মাফিন দেশ রৌপ্য-নিয়ন্্র ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় রূপার মুল্য 
আরও বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে ডলার-স্টার্লিং সংযোগের বিচ্ছেদ হওয়ার 
স্টালিৎ এর মুল্য হ্রাস হয়। এই ছুই কারণে টাকা-্টার্সিৎ বিনিময়-হার বাড়তেই 
থাকে এবং ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিনিময় হার ১২ টাকা 


₹ ২ শিলিং ৪ পেন্স হয়। এর ফলে একস্‌চেঞ্জ ব্যা্বগুলো৷ বহিবাণিজ্যে পুজি 
₹ খাটাতে অস্বীকার করে বসল। এদেশ থেকে মাল রপ্তানি প্রায় বন্ধই হল। 
ধীরে ধীরে এর প্রতিক্রিয়া বিদেশী মাল আমদানীর উপরও গিয়ে পড়ল। এর 


কিছুদিনের মধ্যেই সরকার দেশী বিদেশী মুদ্রা বিনিমর-হারের সুস্থিরতা বজায় 
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রাখা (বিষয়ে তীদের অসামর্থ্য ঘোষণা করায় অনিশ্চয়তার মাত্রা বাড়লো বৈ 


কমলো না। এদেশে নৃতন ও পুরোন! শিল্পের পক্ষে ভয়ানক ছুর্দিনের কৃত্র- 
পাত হ'ল। সেই সঙ্গে বাড়ল বিদেশী প্রতিযোগিতা । সর্বোপরি জাপান, 
ইতালি, প্রভৃতি দেশের মুদ্রার মূল্য হাস হওয়ায় ঘরে বাইরে সর্বত্রই এরা ভারতের 
প্রবল প্রতিদন্থী হয়ে উঠলো। সরকার এই সময় উদাসীন হয়ে এক পাশে 
সরে দাড়ালেন । 

প্রথম মহাঁসমরের পর ইংলণ্ড আবার আপন যুদ্ধ-পূর্ব আধিপত্য অনু 
রাখার অন্য তৎপর হয়ে উঠলো]। পাউগ্ডের মর্যাদা অক্ষুণ্র রাখবার জগ্ বিদেশী 
মুদ্রা বা শ্বর্ণের সঙ্গে পাউণ্ডের বিনিময় হার নান! অন্থৃবিধা সন্কেও অপরি- 
বতিত রাখ! হ’ল।  বিশ্বরষ্ট্র লংঘও এ বিষয়ে নানা যুক্তি দেখিয়ে গ্রচারকার্ধ 
আরম্ভ করলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন আর্থিক পরিস্থিতি এরা বুঝতে 
পারেননি। যুদ্ধের পর সব দেশই স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস করতে থাকে; 
তাছাড়া মাঞ্চিন দেশ ও জাপানের অন্যুদয়ে ক্ষীয়মান পৃথিবীর বাজারে ইংলণ্ডের 
একচেটিয়া প্রভুত্ব অসম্ভব হয়ে উঠে। তদুপরি পাউণ্ডের সঙ্গে' বিদেশী মুদ্রার 
বিনিময়-হার বেশী থাকায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বৃটিশ উৎপাদকদের অসুবিধার 
সৃষ্টি হয়। ফল হল এই যে, যুদ্ধোত্র কালের আধিক আবহাওয়ায় 
যুগান্তকারী পরিবর্তন হওয়ায় অবাধ বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে উঠে। ১৯২৯ 
. সালে জেনেভায় এক অর্থনৈতিক বৈঠক হয় তাতে একথা পরিন্কার ভাবে 
স্বীকার কর] হয় যে, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য অবাধবাণিজ্য প্রায় 
কোণঠাসাই হয়ে এসেছে। পরবর্তী সময়ে সাত্রাঞ্যিক পক্ষপাত মূলক 
যে নীতি ঘোষিত হ’ল তাতেই অবাধ বাণিজ্যের পুরোপুরি অবসান 
সুচিত হয়। 

বাণিজ্য নীন্তি বিষয়ে গৌরচন্রিকা করতে গিয়ে এতগুলো! বলে ফেলবার 
কারণ হ'ল এই যে, আজও এদেশে যার! অবাধ বাণিজ্যের স্বপ্র দেখছেন তীরা 
এক মস্ত মরীচিকার অন্থসরণ করে চলেছেন। একথা অবস্ত ঠিক যে, পৃথিবীর 
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সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু একে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে কখনই মুখ্য অংশ দেওয়া চলবে না। তাছাড়া আরও 
একটা কথ! হচ্ছে এই বে, আমাদের দেশের বা আধিক পরিস্থিতি তাতে 
আমরা! নিজস্ব আথিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকতে পারি। ইংলণ্ড 
বা জাপানের “বা অবস্থা তাতে তাদের পূর্ণ নিয়োগের জন্য বহিবাণিজ্য 
অপরিহার্ধ। মাকিনযুক্তরাষ্ট, রুশিয়া বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে 
না। এই সব দেশের কষি ও খনিজ সম্পদ এত বেশী বে তাতে আমর! শিল্পে 
প্রয়োজনীর কাচামালই বেশ থেকেই সরবরাহ হতে পারে। আবার এই সব 
দেশের বাঞ্ারও সুবিস্তৃত। তাই এই সব দেশের আথিক ব্যবস্থায় বছি- 
বাণিজ্য সামান্য অংশই গ্রহণ করে। আমাদের আথিক নীতির প্রধান লক্ষ্যই 
এই যে, যে-সামগ্রীর সরব্রাহ বিষয়ে আমরা আজও বিদেশের উপর নির্ভর 
করে থাকি সেই সব সামগ্রী এদেশে কি ভাবে উৎপাদন করা যায়। এই 
ভাবে দ্বরৎ-সম্পূর্ণতার দিকে যদি আমরা অগ্রসর হতে থাকি তাহলে অনেক 
সামগ্রী যেমন আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে না, অনেক 
সামগ্রী তেমনি আবার বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজনও হবে না। পৃথিবীর 
প্রত্যেক স্বাধীন দেশই আজ এইভাবে অগ্রসর হচ্ছে; স্বাধীন ভারতও ঘুমিরে 
থাকবে না। 

আর একটি বিষয়ে স্বাধীন ভারতকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 
একটু আগেই বললাম যে, ভারতে বহু বিদেশী টাকা খাটছে। ভারতের বিদেশী 
সরকার আইন প্রণয়ন করে এই সব বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছেন। এই 
ব্যবস্থা অনুসারে ভারতে বিদেশী টাকা স্থচ্ছন্দে খাটতে পারে, ভারতীয়দের 
বিরুদ্ধে অন্য প্রতিযোগিতা করে ভারতীর স্বার্থে ঘা দিত পারে; কিন্ত ভারতীয় : 
পৃ'জিপতিরা বিদেশে বানিজ্য করতে পারেন না বা শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন 
না । বিদেশ বলতে আমি শুধু ইংলওকেই লক্ষ্য করছি না; এতে পৃথিবীর প্রায় 
সমস্ত দেশই রয়েছে । পৃথিবীর প্রায় দেশেরই ব্যাঙ্ক ও বীম! কারবারীরা এদেশে 
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কাজত করেছে, এদেশের মাল সমুদ্র পথে বহন করছে, বিদেশ থেকে সামগ্রী 
আমদানী করছে, এদেশের শিল্পে পুজি খাটিয়ে মুনাফা টেনে নিচ্ছে। এইযে 
অর্থনৈতিক সাত্রাজ্যবাদ-এর অবসান ঘটাতেই হবে। একথা সবারই জানা 
আছে যে, শিল্প-বিস্তবের পর থেকে, বিশেষ করে প্রথম মহাসমরের পর সাম্রাজ্য- 
বাদের চেহারা বদলে গেছে। একদেশের উপর অন্ত দেশের রাজনৈতিক কৃ 
থাকলেই যে সামাজ্যবাদ হয় তা নয়; রাজনৈতিক কতৃত্বের অভাবেও সামাজ্য 
বাদ হতে পারে এবং এই সামাজ্যবাদই নিকৃষ্টতম । চীনদেশে বৃটেন ও 
আমেরিকার টাকা খাটছে, চীন ও ভারতে বিদেশী উংপাদন-উপকরণ আসছে, 
এই সব দেশ থেকে কাচ! মাল বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশী কারবারীরা এই পব দেশে 
| নানা ভাবে শিল্প বাণিজ্যের হুনাফা খাচ্ছে। এই সব সাসরাজ্বাদের বিভিন্ন রপ। 
আজ এদেশে দারিদ্র্য চরম অবস্থায় এসে পৌছেছে। আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ 
বিভিন্নভাবে কাজ করে বর্তমান অবস্থা সৃষ্টির জন্তু দারী। স্বাধীন ভারতকে এগার 
খেকে অধ্যাহতি পেতেই হবে। পাশ্চাত্য সাসাজ্যবাীয়া একালপর্যস্ত আস্ত তিক 
শ্রমবিভাগের ধৃয়া ধরে আসছেন এবং আস্ত্জ {তিক বাণিজ্যকে এই যুক্তি দিয়ে 
সমর্থনও করা হয়েছে। কিন্তু যে আত্তর্দাতিক শ্রমবিভাগ আধিক সাম্রাজ্যবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে শ্রমবিভাগের স্থযোগ টুকুও নেই। ভারত রাসায়নিক ডব্য 
তৈরী করতে পারে, জাহাজ ও বিমান তৈরী করতে পারে, উংপাদন-উপকরণ 


এদেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে যোগসুত্র স্থাপন করতে হবে; তার প্রতিকৃলাচরণ 
করলে চলবে না। এছাড়া যে সব বেশ এদেশে ব্যবসার বাণিজ্য করতে 
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বা পুজি খাটাতে চার তাদেরও এদেশবাসীকে অনুরূপ ্ুযোগস্থৃবিধা 
দিতে হবে। যু 
কোন দেশের বাহির্বাণিজ্যের সঙ্গে দেশী-বিদেশী সুদ্রাবিনিমর-হারের একটা! 
বিশেষ সম্পর্ক থাকে। একটু আগেই বলছিলাম যে. এই বিনিময়-হার বিষয়ে 
এদেশের বিদেশী সরকারের কোন সুস্পষ্ট নীতি না থাকায় এবং প্রথম মহাসমরের 
পরে বিদেশী ওদাসীন্তের ফলে এ দেশের বহির্বাণিজ্যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে। 
অবশেষে সরকার যখন ব্যবস্থা গ্রহণে স্বীকৃত হলেন তখন তাদের সেই বাবস্থা 
এদেশের বণিক-সম্প্রারের মনঃপৃত হল না। তারা বললেন যে, এদেশ ১৮৯৮ 
সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ১ টাকা= ১ শিলিৎ ৪ পেন্স বিনিময় 
হারের সঙ্গে পরিচিত এবং এই দেশের আধিক ব্যবস্থাও এই হারের সঙ্গে 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় ১ টাকা = ১ শিলিৎ ৬ পেন্স করায় 
এদেশের আধিক পরিস্থিতিতে একটা গোলযোগ উপস্থিত হবে। এবং এতে 
বিদেশীদের ১২২% সুবিধা হয়ে বাবে। আগে একটাকায় পাওয়া যেত ১ শিলিং 
৪ পেন্সের সমান মাল$ এখন পাওয়া যাবে ১ শিলিং ৬ পেন্ের অমান। টাকার 
মুল্য বাড়লো, তার ফলে বিদেশী মাল স্বচ্ছন্দে এদেশে আসতে পারবে অথচ 
ভারতীয় মাল সহজে বিদেশে যাবে না। উভয় দেশের উৎপাদন খরচা ও 
যানবাহন বিবয়ক খরচা যদি এক হর তবুও বিদেশী সামগ্রী কেবল মাত্র টাকার 
বহিমূণ্য বৃদ্ধি হওয়াতেই স্থুবিধা পাবে শতকরা ১২২ এবং এদেশের সামগ্রী 
বিদেশে এ পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করবে । সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল 
এই যে, যখন বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের 'করাল ছায়ার পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে 
এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ উৎপাদন-ব্য় কমাতে অসমর্থ হয়ে মুদ্রার 
বহিমুল্য কমিয়ে বিদেশী বাজারে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস করছে, ঠিক সেই 
সময় এদেশের বিদেশী সরকার জনমত উপেক্ষা করে এদেশের আধ্থিক স্বার্থের 
বিরুদ্ধে টাকাস্টালিৎ বিনিময়-হার বাড়িয়ে দিলেন | এমনিই কুষিপ্রধান দেশে 
মন্দার প্রভাব সব চেয়ে বেশী হয়; তার উপর এলো প্রতিকূল মুদ্রানীতি। 
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ফলে অন্ঠান্ট দেশে অল্পদিনেই তেজির সুত্রপাত হওয়া সন্থেও ভারত যে তিমিরে 
সে তিমিরেই রইল। ১৯৪৯সাল পর্যন্ত এদেশের আধিক ব্যবস্থা থেকে মন্দার 
প্রভুত্বকে কিছুতেই হটানে! গেল না। 

দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে আবার প্রত্যেকটি দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে 
ব্যতিক্রম হয়েছে; ভারতেও বটে। এই ব্যতিক্রমের প্রধান কারণই হ’ল 
এই যে, প্রত্যেক দেশেই উৎপাদন-ব্যয় কম বা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ 
এটা সহসা কমিয়ে ফেলবার ও কোন উপাঁর নেই। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি 
পাবার জন্য প্রায় দেশেই আপন আপন প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার মুল্য 
কষিয়ে ফেলতে চাইবে। একথা অবশ্য সত্য যে, ্বযংসম্পূর্ণ আধিক 
ব্যবস্থার এ জাতীয় কোন প্রয়োজনেরই অবসর ঘটে না; কিন্তু পৃথিবীর বত্তমান 
পরিস্থিতিতে আমরা যতই আধিক শ্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথা বলি না কেন, 
বহির্বাণিজ্যকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। আর্থিক জাতীয়তাবাদের চরম 
সীমায় যে সব দেশ পৌছেছে তারাও যোল আনাস্বাবলদী নয়। আর আন্তর্ণাতিক 
বাণিজ্য যদি একবারে বাদ দেওয়া না যায়, তাহলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
টিকতে হবে এবং তার জন্য হয় উৎপাদন খরচা কমাতে হবে, ন! হয় 
মুদ্রার মূল্য-হ্রাস করতে হবে। এই মাত্র বললাম যে, প্রথম উপায়টি 
'অবণদ্বন করা সহজ সাধ্য নয়। অতএব প্রত্যেকটি দেশেই মুদ্রার মূল্য-হাঁস করে 
ফেলতে চাইবে। এবিষয়ে আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে ন1। একথা 
মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য বিষয়ে আমাদের সমস্যা অন্ত যে কোন দেশের 
সমস্যার চাইতে জটিল। অন্তান্ত দেশের সামনে মাত্র একটি সমস্যা সুজা মুল্য 
কিভাবে কতখানি হাস কর! যেতে পারে। আমাদের সমস্যা ছুটি__ প্রথম, স্টালিং 
এর সঙ্গে টাকার যে বর্তমান যোগাযোগ রয়েছে ত অক্ষ রাখা প্রয়োজন কিনা, 
এবং দ্বিতীয়, টাকার মুল্যের কত খানি হাস আমাদের বর্তমান আথিক পারি- 
স্থিতির পক্ষে প্রয়োজন। 

প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে.-স্টারিংএর সঙ্গে টাকার যোগাযোগ 
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অপরিহার্য কিনা এবং তারপরই বিবেবনা করতে হবে যে এই যোগাযোগ আমাদের 
আধিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় কি না| ১৯৩১সালে যখন স্টালিংএর সঙ্গে টাকাকে 
জুড়ে দেওয়া হয়, তখন অনেক ভারতবাসী এই নীতির তীব্র সমালোচনা ও 
বিরোধিতা করেন; কিন্তু সরকার আপন নীতিকে এই বলে সমর্থন করলেন যে, হি 
ইংলগ্ডের কাছে ভারতের যে খণ আছে, সেই খণ পারস্পরিক স্বার্থে ঘা না দিয়ে 
পরিশোধ করতে হলে টাকা স্টাগিংবিনিময়-হার সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে; সেই 
সেই সঙ্গে একথাও বল! হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বদি ভারতের বাণিজ্য 
বাড়াতে হয় তাহলে এই প্রকার যোগাযোগ প্রয়োজন। বর্তমানে এই ছুই প্রকার 
প্রয়োজন আর পরিণক্ষিত হয় না। দ্বিতীর মহাসমরের সুযোগে বৃটেনের 
কাছে ভারতের যে দেনা ছিল তা’ ত শোধ হুরেছেই ; অপরপক্ষে, বুটেনই আজ 
ভারতের কাছে খণী। তাছাড়া, আমাদের রপ্যানীর একট! মোটা অংশ বুটিশ 
সাম্রাজ্যের বাহিরে যায়। ইংলণ্ড ও. বৃটিশ সাত্রাজ্যের অন্তান্ত অংশ থেকে 
আমাদের আমদানীর পরিমাণ বর্তমানে অব্য বেশী; কিন্ত এদেশের শিল্পপতির! 


আজ সন্তা অথচ উচ্চাঙ্গের উৎপাদন-উপকরণ প্রন্থতি মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 


আমধধানী করার অন্ত উদ্গ্রীব । এই অবস্থার স্টাণিংএর সঙ্গে টাকার যোগাযোগ 
মোটেই অপরিহার্য নয়। প্রয়োজনের দিক থেকেও প্রায় একই কথা বলা চলে । 
অন্ত দেশের মুদ্রার সঙ্গে এই প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করায় সেই দেশের 
আধিক পরিস্থিতির উ্থনিপতনের প্রতিক্রিয়া এদেশের স্কন্ধে জোর করে চাপিয়ে 
দেওয়া হয়। এদেশের ও ইংলণ্ড বা অন্ত যে কোন দেশের আথিক পরিস্থিতি 
এক নয়। ইংলণ্ডের মুদ্রার ক্রয়শক্তির ব্যতিক্রম হবে সেই দেশের অবস্থা 
অন্ুসারে। আমাদের মুদ্রা যদি স্টালিং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে ইংলণডের 
আঁধিক অবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনও এদেশের আধিক পরিস্থিতিতে ঘা দেবে। 
বহিবাণিজ্য ক্ষেত্রেও এতে ভয়ানক অন্থবিধা হয়।- আমেরিকা বা অন্ত দেশ 
থেকে যদি আমাদের মাল আনতে হয় তাহলে তার মুল্য সরাসরি দেওয়া চলে 
না। প্রথমে টাকাকে স্টালিংএ পরিবতিত করা হয় এবং পরে স্টালিংকে ডলারে 


নি 
৮ 
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রূপান্তরিত কর! হয়। স্টালিং-ডলারের বিনিময়-হার নির্ভর করে ইংলণ্ডের 
আধিক অবস্থার উপর। আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিতে এই বিনিময় হারের 
উপযোগিতা থাক বা না থাক, একে আমাদের স্বীকার করেই নিতে হয়। 

২ এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়'যে, স্টালিং এর সঙ্গে আমাদের 
বাধ্যতামূলক যোগসুত্ৰ অচিরে ছিন্ন করাই কর্তব্য । 

১৯৪৭ এ রিজাভ“ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করে টাকা ও স্টালিং-এর “বাধ্যতা- 
মুলক” সংযোগ' তুলে দেওয়া! হয়েছে। টাকান্টালিং বিনিময়ের হার এখনো ১৮ 
পেন্সই আছে। কিন্তু এ হার বজায় রাখতে রিজার্ভ এখন আর বাধ্য নয়। 

স্টাপিৎ এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত এজন্তও আমাদের এই যোগন্থত্র ছিন্ন করা 
কর! উচিত। ইংলণ্ডের সামনে আছ যে সমন্তা তাতে পূর্ণনিয়োগ মোটের 
উপর অপরিহার্য একথা বলা চলে। পুর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছানও ইত্লণডের পক্ষে 
কষ্ট সাধ্য হবে না, অন্তত মুদ্রানীতির দিক থেকে। পুর্ণনিয়োগের অন্ত চাই সন্তা 
মুদ্রা বা কম সুদে পু'জি। যুদ্ধকালীন মুদ্রানীতির ফলে ইংলণ্ডে মুদ্রান্দীতি না 
হওয়ায় কমন্থদে পু'জি পাবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হবে না। সেই সঙ্গে 
ইংলণ্ডের আর একটি সমন্তা হ'ল বিদেশের কাছে তার যা দেনা আছে তা 
মেটানো! । এর জন্য ইংলণডকে আমদানীর পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে রপ্তানীর 

পরিমাণ বাড়াতে হবে। জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখতে হলে মুল্য নিয়ন্ত্রণ, ‘ 

সামগ্রীর সরবরাহ অনুযায়ী বিতরণ-বরাদ্দ প্রভৃতি করতে হবে এবং বিদেশে | 
পুঁজির রপ্তানীর উপরও নিবেধাক্তা জারী করতে হবে। রপ্যানীর পরিমাণ 
বাড়াতে হলে স্টালিং-ডলার বিনিময় হারেরও পরিবর্তন করতে হবে । এই সব 
কারণে ইংলণ্ড আপন প্রয়োজন অনুসারে তার মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য 
এবং আস্তরর্ণাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় ইংলণ্ড এবিষয়ে স্বাতন্থ্য লাভও করেছে। 
আমাদের সমন্তাও পুর্ণনিয়োগের আদর্শে পৌছান কিন্তু, সমাধানের স্তরগুলো 
একেবারেই বিভিন্ন। আমরা আজও কৃষিগধান দেশ ; পুর্ণনিয়োগ যদ্দি আমাদের 
আনতে হয় তাহলে তা শিয়ের প্রসার ছাড়া, কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শিমের 
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প্রসারের জন্য আমাদের চাই উৎপাঁদন-উপকরণ$ বিদেশ থেকে এই সব উপকরণ' 
আমাদের আমদানী করতেই হবে এবং তার জন্য এদেশ থেকে কিছুকাল পর্যস্ত 
কাচামাল প্রন্থতি ৷ এদেশে উৎপন্ন হয় তাই বিদেশ রপ্তানী করতে হুবে,। এই সব 
দিক থেকে বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিলিময়মূল্য কম করতেই হবে? কেউ 
কেউ হয়তো বলবেন যে, ভারত আজ পাওনাদার, দেনাদার ময়। এ অবস্থায় 
| টাকার মুল্য কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, বরং টাকার মূল্য বাড়িয়ে 
, দেওয়াই আবশ্যক । বার! এই প্রকার যুক্তি দিয়েছেন তারা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত 
করেই দেখছেন। ভারত যে আজ পাওনাদার হয়েছে এ নিতাস্তই একটা 
অস্থারী অবস্থা, এবং এই অস্থায়ী অবস্থাও এসেছে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
জীবননাশের মধ্য দিরে, আবিব্যাধি, ছুপ্ি্ষ, বন্থসমন্তা প্রভৃতি অনিচ্ছাসক্বেউ 
বরণ করে। এই কষ্টোপাঞ্জিত অবস্থাও আবার অস্থায়ী ; কেননা, আজও এদেশ 
বাঙ্ক, বীমা, জাহাজ, বড় বড় চাকুরী ও শিল্পবাণিজা প্রভৃতি বিষয়ে বিদেশী 
প্রতিষ্ঠান, পুজি ও লোকের উপর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নির্ভর, করে আছে। 
এদের বেতন, সুদ ও লাভ যোগাতে যে টাক। এ্রতিবৎসর লাগবে তত অল্প 
দিনেই আমাদের পাওনাদার অবস্থার অবসান ঘটবে । তাই বলছি, স্থায়ী পাওনা" 
দ্বারী ও অদ্থায়ী স্বচ্ছলতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে ভারতের বর্তমান অবস্থার কথা 
বিচার করতে গিয়ে সে কথা ভুললে চলবে না। অবন্ঠ, স্বাধীন ভারতের 
কর্ণধার যার! হবেন তাদের লক্ষ্যই হবে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া, এবং 
যখন আমরা সেই স্তরে পৌছাব তথন তৎকালীন অবস্থা! অন্যারী দেশী-বিদেশী 
সুদ্রাবিনিময় হারের পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্ত বিদেশী 
মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়সূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই খাটে না। 
বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিমর হার কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে প্রধান যুক্তি 
পাওয়া যাবে এদেশের বর্তমান সামগ্রীমুল্যের মধ্যে । কোন কোন অর্থশান্ত্রীর 
মতে, এদেশে যুদ্ধকালে পাইকারী মূল্য আড়াই গুণ বেড়েছে, আবার কারও 
মতে সাড়ে তিন গুণ। অথচ ইল মুল্যের হাঁর- ১০৩ স্থলে ১৬৩ হয়েছে। 
. মি... 
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এরেশে পাইকারী মূল্যের: আড়াই গুণ বৃদ্ধিকেই যদি যথাযথ বলে ধর! হয় তবে 
টাকার সঙ্গে স্টার্িং এর বিনিময় হার "১৬ টাকা্*১ শিলিং এর চাইতে বেশী 
হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেউ কেউ হুয়তে। বলবেন যে, পাইকারী দরের হিসাবে 
জজুদ্রাবিনিময় হার নির্ধারিত হওয়া! ঠিক নয়; কেননা, পাইকারী দর নির্ধারণে 
গ্রমন অনেক জিনিসেরই -দর ধর! হয়েছে যা বিদেশে রপ্তানী হয় না। এদের - 
আপত্তি মেনে নিলেও আমাদের সিদ্ধান্তে বিশেষ পরিবর্তন করবার কারণ নেই। 
ভারিত সরকারের অর্থ নৈতিক পরামর্শদাতা। কতৃক সংগৃহীত সংখ্যা অনুসারে 
খাগ্ঠ সামগ্রী ব্যতিরেকে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য ১০০ স্থলে ২০* হুয়েছে। 
যে সব কৃষিজাত: সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয় তাদের মুল্য ১০০ স্থলে ২৪৯ 
. ঈযেছে। অথচ ইংলণ্ড থেকে রপ্থানী শিল্জাত সামগ্রীর মূল্যমান ১০১ স্থলে ১৬৫ 
হয়েছে। এদিক থেকেও টাকা-্টালিং বিনিময় হার ৯২ টাকা - ১ শিণিংএর 
চাইতে, কিছু কমই হয়। যে ভাবেই ধরা যাক না! কেন, বিবেশী মুদ্রার সঙ্গে 
টাকার বিনিময় হার কমাতেই হবে ।৯ 
আই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখা! দরকার। বর্তমানে 
আমাদের অনেক জিনিসেরই বাজার যুদ্ধের কারণে কমে গেছে, বিশেষ করে, 
ছুলো ও পাট, লোহা! ও ইম্পাত, পরিদ্কত ও অপরিন্ধৃত চামড়া, প্রহৃতির চাহিদা 
আপাততঃ অনেকখানি কমে গেছে। কেননা, যে সব দেশে এই সব সামগ্রী 
রপ্তানী হতো! তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে এখনও অনেক সময় 
লাগবে । যে সব দেশে যুদ্ধের ধ্বংসলীল। সরাসরি ভাবে গিয়ে পড়েনি, যেমন, 
দক্ষিণ আমেরিকা, মিসর প্রতৃতি, তার! আবার আমাদের প্রতিদ্বন্থী। এই 
»টবা__ভারত বর্তমাসে আন্তর্জাতিক মুত্রাবাধস্থা সমিতির সনা হয়েছে। এই ব্যবস্থার 
নিয়ম অনুসারে হ্েচ্ছার্স কোন দেশই সুস্রার বিনিময় হার শতকরা ১* ভাগের বেশী কমাতে 
পারে না। মুদ্রাসজ্মের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আরও দ্শভাগ কমানো, চলে। অথচ 
আমাদের হিসাবে টাকার বিনিময় হার অন্তত ৩৩ ভাগ: কম| উচিত। ঘাই হোক, বর্তমান : 
পরিস্থিতিতে আমর! স্বেচ্ছায় যেটুকু কমাতে পারি অন্তত সেটুকুর হুযোগ আমাদের অচিরে 


! খ্রহণ করাই উচিত। ১ ৯১ ৭ পোষণ করেন। 
+ ৫ 
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কারণে আমাদের বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যত বিশেষ আশাপ্রদ দেখা যার না। 
তাছাড়া কানাডা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বা দক্ষিণ আমেরিকার সামগ্রীমূল্য এত কম 
বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এসব দেশে উৎপাদনেরআন্ুযঙ্গিক খরচা প্রায় স্বাভাবিকই 


রয়ে গেছে! এ অবস্থার টাকার বিনিময় হার না! কমাবাঁর অর্থই হবে এই যে 


ভারত স্বেচ্ছায় বহির্বাণিজোর ক্ষেত্র থেকে সরে থাকছে। বর্তমান অবস্থায় 
আমরা যখন ষোল আন! স্বাবলঙ্দী হতে পারছি না, তখন যথোপযুক্ত | 
অবলদ্ধন করবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। 

(৮) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সংস্কার 


একথা বরাবরই জানা আছে যে আধিক উন্নতির গোড়ার কথাই হল টাকা, 


আর ব্যাঙ্কই এই:টাকা একত্রীকরণের কেন্দ্র । অতএব স্বাধীন ভারতের আথিক . 


সংগঠনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাঙ্কের কথা না বললে আলোচনা! 
পূর্ণাঙ্গ হয় ন৷। এদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবন্থাকে মোটামুটি ছুভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম, দেশী, দ্বিতীয় আধুনিক । এদের সংগঠন ও কর্মপন্ধতি আমাদের বর্তমান 
প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। আমর! শুধু এদের সংস্কারের কথা আলোচনা করব। 


দেশী ব্যাঙ্ক এদেশের বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হস্তগত করে রেখেছে। - 


এদের কর্মপদ্ধতি সেকেলে হলেও এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে তা খুবই 
সুবিধাজনক । হাজার দোষক্রটি থাক! সত্বেও ব্যাঙ্কব্যবস্থা থেকে এদের কোন- 
দিনই বাদ দেওয়া চলবে না। স্তর সোরাবজী পোচখানওয়ালার ভাষায়,_গলদ 
ততথানি মহাজনদের নয় যতখানি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার। দেশী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাতো আজও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয় নি! তাই এর প্রতিকার, যুগোপযোগী ব্যাবস্থা 
অনুসারে এর পুনর্গঠনেই, বহুনিন্দিত মহাজনী প্রথার নিমূলীকরণে নয়। 
এই পুনর্গঠন কি ভাবে হবে ? এবিষয়ে বারা মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তীরা 
চান আধুনিক ব্যাক্কব্যবস্থার সঙ্গে এদের জুড়ে দিতে । ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্ক 
বিষয়ে যে তদন্ত হয় তাতে একথা বলা হয়েছে যে, এই সব মহাজনেরা যদি 
অনা ব্যবসায়ে লিপ্ত না থাকেন এবুং হিসাব রক্ষা বিষয়ে কতকগুলি বিধিনিষেধ 
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স্বীকার করেন, তাহলে এদের আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া সমীচীন 
হবে। আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় এদের স্থান দেওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজনীর তা 
বেশ বোঝা যায়) কেননা, এরা যদি ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বাইরে থেকে . কারবার 
চালান তাহলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছুতেই এদের বা এঁদের কারধারের 
পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না) ফলত, নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্টে গৃহীত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের যেকোন নীতিই পণ্ড হতে বাধ্য । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও এ বিষয়ে ছুটি 
{ খাড়া করেছিলেন, কিন্ত মহাজনের! তা গ্রহণ করেন নি। এরা 
বলেন যে, আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শাখাপ্রশাথার বিস্তারে এবং বিভিন্ন আইন 
প্রণয়নের ফলে এঁদের মহাজনী কারবার দিন্দিনই হাতছাড়া হচ্ছে; এই 
অবস্থায় এঁরা যদি. ব্যবসাযাস্তর গ্রহণ না| করেন তাহলে এঁধের পুণজির মোট 
অংশকে খাটানো যায় না। এছাড়া আমানত গ্রহণ ও ছিসাব-প্রকাশ বিষয়ক 
প্রস্তাব গ্রহণ করতেও এর! রাজী নন। একথা ঠিক যে, মহাজনদের আধুনিক 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অন্তু করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা-বিষয়ক 
নীতি ত্যাগ করতে পারেন না ; তবে একথা বলতেই হবে যে, দেশকাল 
অনুসারে সব জিনিসকেই খাপ খাইয়ে নিতে হয়। অতএব, বর্তমান 
অবস্থায় মহাজনের! যদি মহাজ্সনী ব্যবসায় ছাড়া অন্ত ব্যবসায় গ্রহণ করতে বাধ্য 
হন তাতে রিজার্ড ব্যাঙ্কের, আপত্তি কর! উচিত নয়। মহাজনের! যদি তাদের 
ম্হাজনী ও অন্তান্ত কারবারের হিসাব পৃথক রাখেন, তাহলে রিজাভ ব্যাঙ্কের 
তাতেই সন্ত হওয়া উচিত। এছাড়া এবিবয়েও রিজার্ভ ব্যাদ্কের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত যে, মহাজনদের আসল কারবার যেন বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ মহাজনী 
কারবারেই যদি এ'দের সম্পূর্ণ টাকা আশানুরূপ লাভে খাটাবার সুযোগ পান ' 
তাহলে এরা ব্যবসায়াস্তর গ্রহণ করবেনই বা কেন ? এই উদ্দেশ্যে রিজাভ ব্যাঙ্ক 
বা স্টান্ট আধুনিক ব্যান্কগুলি বদি মহাত্সনদ্বের বিল বা চেকের টাক। আদার 
প্রতি কাঞ্জে লাগাতে থাকেন তাহলে এই সমস্তার অনেক খানি সমাধান হবে। 
[অপর পক্ষে, এদের যতই কোনঠাসা করবার _ প্রয়াস কর! হবে, এরাও ততই 1 
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অন্পৃ্ঠবং দুরে সরতে থাঁকবেন। তাই এবিষয়ে রিজা ব্যাঙ্ক ও আধুনিক 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে। 

আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবন্থারও আবার দুটি ভাগ আছে-স্বদ্বেশী এবং বিলাতি।, 
একম্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্চগুলো আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবন্থার বিলাতি অংশের অন্তভুক্ত। 
এরাই ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবন্থার সব চেয়ে খাপছাড়া অঙ্গ। এ. যাবৎ" এই 
সব ব্যাঙ্ক এদেশের বছিবাণিজ্যেই পুঁজি খাটিয়ে আসছিল; এখন আ্যস্তরীন 
বাণিজ্যে পুজি খাটানো ব্যাপারেও এরা প্রতিযোগিতা করতে শুরু করেছে | 
তাই আজও আমাদের এদেশী ব্যাঙ্কগুলো বহিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ 
করে নি। এই সব বিদেশী ব্যাঙ্কের অনেকেরই প্রধান*রা'রবার বিদেশে; 
এদের পুঁজিও প্রায় বিদেশ থেকে আবে; এদের উপর দেশবাসীর কোন 
নিযন্ত্রণাধিকারই নেই। অথচ অন্য কোন শ্বাধীন দেশ এই প্রকার অবস্থা 
সহা করবে না। এদের নীতিরও আবার এমন চমতকারিত্ব যে দেশী ব্যাঙ্ক 
কিছুতেই এদের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অথচ 
এদেশে কীচামাল রপ্তানী ও বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রীর আমদানীর 
জন্তও এরা অনেকখানি দায়ী। ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে এরা কখনই; 
সুযোগ সুবিধা দিতে চায় না । এই সব কারণে স্বাধীন ভারত এদের কখনই 
বরদান্ত করতে পারে ন!। কেন্দ্রীর ব্যবস্থা পরিষদে বে ব্যাঙ্ক-বিলের: 
খসড়া উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতেও এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোন ব্যবস্থা 
৷ নাই। স্বাধীন ভারতে এদের নিয়স্ত্রণতো করতেই হবে, সেই সঙ্গে এদের 
: , তখনই মাত্র এদেশে বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হবে, যখন দেখা যাবে 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক গুলিকে এ সব দেশে অনুরূপ অধিকার দেওয়া হয়েছে। 

এদেশের যৌব্যাঙ্ক গুলোর ব্যাবসার ক্ষেত্র অতীব সৎকীর্ণ। এই অবস্থার 
অন্ত অনেকগুলো কারণ দায়ী। : প্রথমেই বলতে হয় যে, এদেশে ব্যাঙ্ক-- 
ব্যবস্থার গোড়াপত্তনই হ'লে! স্বদ্দেশী আন্দোলনের যুগে, বিশেষ করে, প্রথম 
মহাসমরের পর; অথচ এদেশে যে ছু'চারিটি শিল্প গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে 
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' শর্করা শিল্প ব্যতিরেকে অন্ত সব গুলোই গত শতাব্দীর শেষার্ধে বা বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দিকে কাজ শুরু করে। তাঁর পর নানা কারণে এই সব 
যৌগ ব্যাঙ্ক অনেক দিন, পর্যস্ত লোকের আস্থাভাজন হতে পারে নি। এ দিকে 
আভ্যন্তরীন ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে মহাজনদের সরিয়ে দেওয়াও সহজ 
ব্যাপার নয় ॥ বহির্বাগিঞ্য আও বিদেশী ব্যাক্কগুলোর হাতে। সর্বোপরি 
আমানত গ্ৰহণ এনি ব্যাপারে ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতার ফলে 
বৌধব্যান্গুি কিছুদিন আগে প্রস্থ অনেকথানি পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয় 
মহাসমরের সুযোগে এবং মহাজনী আইনের ফলে এদের খানিকটা সুবিধা 
হয়েছে বটে ;। কিন্ত এরা এলোমেলো! ভাবে শাখা-প্রশাথার বিস্তার করে 
চলায় কোন কোন যায়গায় চাহিদার চাইতে এদের সরবরাহ বেশী হয়ে পড়েছে। 
কিন্তু গ্রামদেশে যেখানে মহাজনী প্রথা, দিন দিন খসে পড়ছে, সে দিকে 
এদের নজর নেই। এদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতারও অভাঁব। সে 
বিষয়ে সত্য মারফতে কোন চেষ্টাও হর নি। তাছাড়া এত বেশী চুনোপুটি 
ব্যাঙ্ক গড়িয়েছে যে, এরাই ব্যাঙ্ক-ব্যবহ্থাকে আরও দূর্বল করে তুলেছে । এদের 
নীতি ও কর্পন্ধতিও সব সময় এদেশী বণিকদের মনঃপূত হয়ে ওঠে না।_ 
এই সব বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে: যত্ববান হওয়| উচিত। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা - 
নগ্রহণের উপরেই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভবিষ্যত নির্ভর করবে । 

পৃথিবীর যৌথব্যান্কের ইতিহাসে এদেশের ইন্পিরিয়াল ব্যান্ধ এক অদ্ভুত 
পদার্থ। এই ব্যাঙ্কের প্রতিঠাকালে থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কাজ ভারত সরকার ও ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে বিভক্ত ছিল; অথচ ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অনেক বিবরে অন্ত যে কোন যৌণ ব্যাক্কেরই মত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত | 
হবার পর থেকে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ধ আর কেন্দ্রীয় ব্যাদ্বের কাজ করছে না; 
কিন্তু তার বিগত জীবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুযোগস্থবিধার অনেকখানি 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়ায় এই ব্যা্কট অন্তু যৌধ ব্যাঙ্কগুলোর পক্ষে ভয়ের 
কারণ, হয়ে দীড়িয়েছে। কেন ব্যাঙ্কের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ্যার পর 
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ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উচিত ছিল বহির্বাণিজ্যে পুজি খাটানো বিষয়ে এক্সচেঞ্জ 
ব্াঙ্কগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রভূত প্রতিপত্তি 
ও সম্পদ এই কার্যে বিশেষ উপযোগী হ’ত। কিন্তু এবিষয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
অগ্রসর হয়নি; বরং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রতিযোগী হওয়ায় ব্যাক্ষ-ব্যবন্থার 
পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছে। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যদি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য- 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপই করে, তাহলে তার উচিত অস্ততপক্ষে অন্যান্ত যৌথব্যাহ্দের 
নিয়ে একটা সংঘ বা সংগঠন তৈরী করা। এই ভাবে সংঘশক্তিতে বলীয়ান 
হয়ে এর! সবাই অগ্রসর হতে পারবে । বড় ব্যাঙ্ক দি মনে করে যে, ছোট 
্যাকগুলির কাজ গুটানোতে তাঁদের কোন ক্ষতিনৃদ্ধি নেই, তাহলে তারা মনত 
ভুল করবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসার সাধারণত জনসাঁধারণের“আস্থার উপর নির্ভর করে। 
যদি কোন কারণে জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হবার সুযোগ ঘটে তাহলে 
তার প্রথম চোট ছোট ব্যাঙ্ক গুলির উপর পড়বে সত্যি, কিন্ত বড় ব্যাঙ্ক ও এথেকে 
একেবারে অব্যাহতি পাবে না। 

এইবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বল! দরকার। ১৯৩৫ সালের আগে 
এদেশে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ছই ছিল না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ভারত 
সরকার ও ইন্পিরিয়াল ব্যান্ককে ভাগাভাগি করে করতে হত। এতে কাজের 
সুবিধা হয় নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবার পরে এই অসুবিধা দুর হয়েছে 
বটে, কিন্ত সমস্তার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যেসব ক্ষমতা 
থাক! উচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে তাঁর সবগুলোই দেওয়া হয়েছে; কিন্ত 
নানা কারণে অনেক ক্ষমতাই সুযোগের অভাবে ব্যবহৃত হতে পারছে না। 
কাগজের মুদ্রা ও অন্ত ধাতব মুদ্রা তৈরী করে বের করধার কেন্দ্রীয় ব্যবন্থা 
হিসাবে এই ব্যাঙ্ক কতকটা-সফল হয়েছে মাত্র। এ ক্ষমতাও বোল আনা এই 
ব্যাঙ্কের হাতে নেই। এক টাকার নোট আজও ভারত সরকারের নামে ছাপা 
হয়। বৃহত্তর ব্যান্বব্যবস্থার উপরও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আধিপত্য যংসামান্তই। 
/ একথা আমর! জানি যে, মহাজনের এই ব্যাক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে; এক্সচেঞ্জ 
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২১ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন 
্যাক্কগুলোও কার্যত: তাই। যৌব্যান্কের রদ. 
উপরও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সরাসরি কোন অধিকার নেই। এই সব নান! কারণে গত 
দশ বংসরকাল কাজ করেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি. 
(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্ুদার দৃষ্টিভঙ্গীই এই অবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি বিষয়ে প্রাচীন-পন্থী আলোচনার উপর যোল আনা নির্ড 
করে কোন ব্যাঙ্থই কোন দিন অগ্রপর হতে পারে না। তা ছাড়া বর্তমান 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর রাজনৈতিক প্রভাব অত্যান্ত বেশী। সরকারী স্বার্থে 
সঙ্গে ঘুরি্ট যোগাযোগের ফল আমরা বিগত মুড়াক্ফীতিকালীন আঘিক পরি 
পরিক্ষার বুঝতে পেরেছি। এতো হুল নীতিবিষয়ক সংস্কারের কথা 
সংগঠনের দিক থেকেও বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আবস্তক। ' ভারতবর্ষকে প্রা 
একটা মহাদেশই বলা চলে ; এবং এর বিভিন্ন অংশের আঘিক অবস্থাও বিভিন্ন; 
এ অবস্থার একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সার! দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। 
এক প্রান্তের জন্য এক এক প্রকার নীতির প্রয়োজন। এই কারণে শ্বা 
ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্চ বিষয়ে যদি মার্ক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অবলদ্ধন কর! & 
-তাহলে সফলের আশ! করা যায়। এদেশের জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচটি 


হজ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় আশা কর! গিয়েছিল যে, এবারে টাকার 
বাজারে বিল বাজারের অভাব পূর্ণ হবে। বিস্ক সে বিষয়েও আমর! হতাশ 
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ব্যাখ্যা এদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ দিকে থাকেন যে প্রায় কোন বিলই__ 
_ এক সরকারী কাঁগজ ছাড়া__এই পর্যারভুক্ত হতে পারে না। আইনে একথা! 
লিখে দেওয়া! হয়েছে যে, রিজার্ড ব্যাঙ্ক যখন কোন বিল গ্রহণ করবে তখনই 
তপণীলী ব্যান্ককে আপন মকেল সম্বন্ধে বিশদ ও অবিরত সংবাদ দিতে হবে__ 
তাদের অবস্থা, ব্যবসায়, কোন ব্যবসার সংক্রান্ত বিল, তাদের মোট দেনার 
পরিমাণ কিরূপ, এই প্রকার আরও কৃতকি খুঁটিনাটি সংবাদ দিতে হবে। রিজার্ভ 
বাঞ্চ এইসব বিষয়ে নিজেও তৰন্ত করে দেখতে পারে। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী 
যেখানে ররেছে, সেখানে বিলের ব্যবহারে প্রসার আশা করা নিরর্থক। স্থাধীন- 
ভারতের বাযাঞ্চ-বাবস্থায় বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে কেন্ত্রীয় ব্যান্তের গঠন ও. 
দৃষ্টিভগ্লীতে আমুল পরিবর্তন করতে হবে। 
(৯) আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান 
আধঘিক পরিস্থিতির বর্ধমান জটিলতার দরুণ এবিষয়ে রাগের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
আমুল পরিবর্তন হয়েছে। মোটামুটিভাবে, দ্বার্শনিকেরা! এই বিষয়ে তিন প্রকার 
সিদ্ধান্ত করেছেন । অরাষ্টর-তান্ত্রিক যারা, ভার! রাষ্টকে কোন মতেই সমর্থন 
করেন না। এদের মতে রাষ্ট্র অনিষ্টের মূল, অতএব নিশ্রয়োজন । ব্যক্তিস্বাতন্ত্য- * 
ঘাদীরাও রাষ্ট্রকে অনিষ্টের মূল বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তারা এর" 
উপযোগিতার কথা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। অপরপক্ষে সমান 
তান্ত্রকেরা ষোল আনাই রাষ্্রবাদী। . দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আস্ত তিক , 
দষ্টিঙ্গীতে, আজ সাঁরাট| পৃথিবী এমন একটা! আধিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে 
পৌছেছে যে, পৃথিবীর কোন দেশই বাষর-নিরন্ত্রণ পুরোপুরি বাদ দেওয়ার কথা 
ভাবতে পারে না। আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শুধু যে প্রয়োজন তাই 
নয়, সেই সঙ্গে অপরিহার্যও বটে। এ অবস্থায় আমাদের শুধু একথা বিচার 
করতে হবে যে, রাষ্ট্রের কি পরিমাণ হস্তক্ষেপে আর্থিক ব্যবস্থার যথার্থ কল্যাণ 
সাধিত হবে। এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়। 
পৃথিবীর অবস্থা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থিক উংকর্ষের উপরই এই হস্তক্ষেপের 
LY 
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আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এর 
ছিল ঝাণিজ্যানি্ অরথশান্ীদের বিরাট সমর্থন। তারপর অবশ্য রাষট্াবন্থ 
কিছুদিনের অন্য সরে দীড়াল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শৈশবে এই নীতি একান্ত 
প্রয়োজনীয় ছিল। তখন অন্ত কোন দেশে শিল্প-ব্যবন্থার আবির্ভাব হয় নি); 
ইংলগ্ডের অধিকার ছিল একচ্ছত্র ৷ তাই ধনিকদের হাতে শিল্প-ব্যবস্থার স্থাপন 19: 
প্রসারের যোলআন1 ভার দিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হল, অন্তত ধনত 

কল্যাপে। অথচ আজ যর্দি কোন দেশ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ধনতত্ত্ের 


তৎকালীন আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষতির কারণই হ’ত। 
যে সময়ের কথা বলছি, ইংলণ্ডের তখন পূর্ণ কতৃত্ব পৃথিবীর বাঁজারে। ইং 
এসময় পৃথিবীর কারখানা ছিল। অন্তান্ত দেশ হয় তখনও ঘুমিয়ে, যতো 
* আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে ব্যন্ত। পরবর্তী কালে যেসব দেশ ইংলগ্ের প্রত 
হয়ে উঠলো তাদের সবাই এসময়ে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ 
ব্যন্ত। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে এর চরম পরিণতি হ’ল গৃহবিবাধ। 


বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে। রুশিয়া দাসপ্রথার উচ্ছেদ করল ১৮৬২ 
কিন্তু এতে যেসব নূতন সমন্তার, উদ্ভব হ’ল বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম 
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আইন ইত্িপূর্বেই প্রণয়ন করা হয়ে ছিল তা এখনও বলবৎ থাকলো এবং প্রয়োজন 
অনুসারে তার রদবদলও হয়েছিল, কিন্ত মোটামুটিভাবে রাষ্ব্যবস্থা আর্থিক 
বিষয়সমূহ নিয়ে বড় একট! মাথা ঘামায়নি ৷ জার্মানী, রুশিরা বা জাপানে 
ঠিক একই কারণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়েছিল, যদিও হস্তক্ষেপের 
পরিমাণ বিভিন্ন। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মোটামুটি তিন প্রকার হয়ে থাকে রাষ্ট্রে 
মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা বিধিব্যবস্থা। অবস্থাভেদে ছুই বা তিনপ্রকার রাষ্ট্রীয় 
হস্তক্ষেপই প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেযে আবার এক এক সময় এক - 
এক প্রকার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। জাপানে শিল্পের প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রের 
মালিকানা ও বিধিব্যবস্থা। ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় নিয়স্্রণই দেখা যায়। রুশিয়ার 
শিল্প প্রগতির পেছনে উপরে উক্ত তিন প্রকারেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটেছে, অথচ 
জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় নিযন্ত্রই প্রধানতম | 
আমরা বর্তথানে যে পরিস্থিতিতে বাস করছি এতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ 
অপরিহার্য। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারাও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন 
করেছেন, কিগ্ত এদেশে রাষ্ট্রনিয়স্ত্রণের মাত্রাবিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে পুরোপুরি 
একমত নই। বোদ্ধাই পরিকল্পনার রচরিতারা অধ্যাপক পিগুর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে 
রান হস্তক্ষেপের মাত্রার সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক পিগু প্রাচীনপন্থী। এই 
কারণে তিনি ‘যা হচ্ছে হতে দাও নীতি হজম করেই মানুষ । পারিপার্শ্বিক 
অবস্থার চাপে তিনি খানিকটা! রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
আমর! পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ থেকে আজও যে পরিমাণে পিছিয়ে আছি, তাতে 
অল্লমাত্রার় হস্তক্ষেপ বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া 
সারাটা! দেশ জুড়ে অকেন্দ্রীভাবের যেসব শক্তি আজ ধীরে ধীর্লে মাথা! চাড়া 
দিচ্ছে তাতে দেশজোড়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাই বিশেষ উপযোগী । কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনার উপযোগিতা রুশিয়ার গত পনের বছরের ইতিহাসে বেশ দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। আদর্শের দিক থেকে আমরা রুশিদ্পার সঙ্গে একমত হই বা না 
॥ হই, একথা বলতেই হবে বে, রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কায়েম করার 
4 | 
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মধ্যেই রুশিয়ার আশ্চর্যজনক শিল্পোন্নতির বীজ্দ নিহিত রয়েছে । ১৯১৭ 
রুশিয়া কৃষিগ্রধান ছিপ; অকেন্জ্রীভাঁবের বিভিন্ন শক্তিরও কোন lb 
ছিল না। সেইস্থলে আজ যে বিরাট শক্তিশালী শিল্পপ্রধান রাষ্ট্ব্যবন্থা ডে 
উঠেছে তা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অভাবে কোনদিনই সম্ভবপর হ'ত না। 
আমাদের দেশও আঙ্জ প্রায় অনুরূপ অবস্থাতেই ররেছে। ক্ষষি আজ এ! 
একমাত্র পেশা, অথচ অর্থকরী পেশা হিসাবে ক্বযি নির্ভরযোগ্য নয়। জং 
দিনদিনই বাড়ছে, অথচ সম্পদবৃদ্ধি না হওয়ার জনসংখ্যার সামান্ত বৃ 
ভারম্বরূপ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা কম হলে 
পৌছাতে বেশী সময় অতিবাহিত হবে। ! 

আধিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এই ছুই কারণে হয়ে থাকে-প্র 
উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার এবং দ্বিতীয়, বর্তমান সম্প্ব যথাযথভাবে 
বিতরণের ব্যবস্থা। আমাদের দেখতে হবে যে, জনসাধারণের 
বাড়াবার জন্য এই ছুয়ের কোনটি অধিকতর প্রয়োজনীয় । সাম 
সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যারা বিচার করেন তাদের বক্তব্য « 


একদল লোক এই প্রকার যুক্তি দিয়ে থাকেন; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি এন 
আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী নয়। উপরে যে ছুটি বিষয়ের কথা বলা হত 
আধিক প্রগতির একটা বিশেষ স্তর পর্যস্ত এর! পরার পরস্পর বিরোধী ৰে 
অবস্থার উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ণ পু'জিনিরোগের স্তর থেকে অনেক দুরে রহ য়েছে 
তখন বদি শৃল্লাদের পুনধিতরণকলে উচ্চহারে কর নিধারণ। করে, দেওয়া হয়, 
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মাত্র। এই অবস্থার উৎপাদনব্যবস্থার প্রসার কল্পে আমাদের বেশীর ভাগ 
নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর । উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার যে আজও 
আমাদের অনেকখানি করতে হবে ভাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পুজির 
সঙ্গে সঙ্গে তাই আমাদের পু*ছিনিরোগ বাড়াতে হবে এবং পুজিনিয়োগ 
বাড়াতে হলে আমাদের সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পুঁজির সঞ্চয়ে যেন 
কোন ব্যাঘাত 'না পড়ে । অতএব সম্পদের পুনবিতরণ করে যদি রাজস্বনীতি 
গৃহীত হয় তাহলে পূজির সঞ্চয় হতে পারে না। সম্পদের পুনধিতরণ কলে 
গৃহীত রাহ্রন্বনীতিতে বণিকদের উপরই মোটা হারে কর ধার্য করা হয়; অথচ 
বণিকদের সঞ্চয়ের উপরই আজও আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে উংপাদ্নব্যবস্থার 
বিস্তারের জন্য । তাই বলছি যে আমাদের বর্তমান লক্ষ্যই হবে উংপাদন- 
ব্যবস্থার বিস্তার। অবশ্য একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনবিতরণ বৈষম্য যেন আর না বাড়ে। তার জন্ত এদিকে 
যেমন গ্রতিষ্ঠানগত সঞ্চকে গড়ে উঠবার স্থান দিতে হবে, অন্তর্দিকে তেমনি 
দেখাতে হবে যে, যৌথকারবারের মালিকানা সাধারণ লোকের হাতেও গিয়ে 
পড়ছে। তবে একথা সর্ববাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এদেশে বর্তমানে 
যেন এমন কোন রান্সস্বনীতি গৃহীত না হয় যার ফলে ব্যক্তির সঞ্চয়ের কোন 
বিদ্ধ উপস্থিত হতে পারে । উৎপাদনব্যবস্থার প্রসারে আমরা যখন আহথিক 
প্রগতির একটা! বিশেষ স্তর অতিক্রম করব, তখন আর উপরিউক্ত রাজস্বনীতির 
বিশেষ উপযোগিতা! থাকবে না। সঞ্চয় আপনা থেকেই হবে, কেননা, লোকে 
সঞ্চয় না.করে পারবে না। সেই স্তরে যদি সম্পদের পুলবি তরণমূলক ব্যবস্থা 
গৃহীত হয়, তাহলে তাতে উৎপাদনব্যবস্থার প্রসারে বিশেষ ক্ষতি হবে না। 
আর একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে বলা চলে যে, উংপাদনব্যবস্থা একটা বিশেষ 
স্তর ছাড়িয়ে যাবার পর এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করবার ভন্তই ভোগব্যবহার 
বাড়ানো, একান্ত আহক, এবং তার অন্ত পরযোজনাযুদারে সবের পনবিতরণ 
মিন কেননা, জনসাধারণের হাতে যদি ক্রয়শক্তি না থাকে এবং 
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তার ফলে সামগ্রীর বাজারের প্রসার না! হয়, তাহলে কেবল মাত্র উৎপাদন- 
ব্যবস্থা বাড়িয়ে আর্থিক পরিস্থিতিতে মন্দাকে স্থান দেওয়ার কোন তাৎপধই হয় 
না। এ অবস্থার উৎপাদনব্যবন্থার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যবহারও বাড়াতে হবে, 
এবং তার জন্য প্রয়োজনামুরূপ রাজশ্বনীতির প্রবত'ন করতে হবে। 

উপরে আমরা আথিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থানের দু’টে| দিক লক্ষ্য করলাম 
প্রথম, রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়গ্রণ বা বিধিবযবন্থা, এবং দ্বিতীয়, রাজ'্ৰনীতি। 
রাষ্ট্রের সঙ্গে আথিক ব্যবস্থার সম্পর্কের আরও কয়েকটা! দিক আছে। তাদের 
করেকটার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, যেমন বাণিজ্যনীতি, শ্রমিকদের 
স্বার্থ-সংরক্ষণ, শিল্প-পরিকল্পন| গ্রন্থতি। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেই 
বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। বিষয়টি হণ, ভোগবাবহারকানীদের স্থার্থ 
ও শিল্পের প্রসার। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। পৃথিবীর যতমান পরি- 
স্থিতিতে যদি কোন দেশ শিল্প বিষয়ে অগ্রসর হতে চায় তাহলে তার রণ" 
মূলক বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করতে হবে; অবাধ বাণিজ্য চলবে ন|। রুক্ষণ- 
মূলক বাণিজ্যানীতি অবলছন করলে সাএগ্রী মূল্যের বৃদ্ধি অব্স্তাবী। এতকাল 
পর্যন্ত ভারতের বিদেশী সরকার ভোগব্যবহারকারী কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ- 
রক্ষা করার অজুহাতে পুরোপুরি বা প্রয়োজনানুযারী রগ্ষণমূলক বাণিজা- 
নীতি গ্রহণ করেন নাই। এতে ভোগব্যবহারকারীদের অল্পকালীন ও 
দীর্ঘকালীন স্বার্থের পার্থক্য করা হরেছে। ভোগব্যবহ্থারকারীদের অল্পকালীন 
স্বার্থ দিয়ে দেখলে অবশ্য এ প্রকার রক্ষণমূলক নীতি অবলগ্বন করা! চলে না। 
তবে, ধীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্র্গোজন হলে ভোগব্যবহারকারীদের স্বার্থ 
উপেক্ষ কর! যেতে পারে। এবেশের বিধেশী সরকার যদি তাই করতেন, 
₹ তাহলে দ্বিতীয মহাসমরের সম সামগ্রীর অভাবে এবেশের জনসাধারণের 
জীবনবাত্রার বান বর্তীধানি নেমে গিয়েছিল তা! যেত না। স্বাধীন ভারত 
জনসাধারণের দীকানীন স্বার্থকেই, রাধা দেব, যাতে ভবিষ্যতে সামগ্রীর 
অভাধি না হয়; ক্কৃষি এবং শিল্পজাত সমস্ত সামগ্রীই প্রয়োজনামুসারে যাতে 
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এদেশে উৎপন্ন হতে পারে, তার ব্যাবস্থা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনমত 
রক্ষণমূলক ব্যণিজ্যনীতির অবলম্বন করতে হবে, এবং প্রয়োজনমত আধিক 
সাহায্য প্রদান করার কথাও বিবেচনা করতে হবে। কিছুদিনের জন্য এতে 
_ ভোগব্যবহারকারীদের পক্ষে অসুবিধা হতে পারে; কিন্তু এদেশে শিল্প গড়ে 
উঠায় এই ক্ষণকালীন আত্মত্যাগ তার অধিক মূল্য ফিরে পাবে। দেশ 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, এবং তার ফলে বরাবরের জন্ত অল্নমূল্যে সামগ্রীর সর- 
বরাহ হতে থাকবে। 
(১০) অখণ্ড ভারত--না পাকিস্তান 

বর্তমান প্রসঙ্গে অথণ্ড ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও 
তার সফলতার বিধন্ধে আলোচন! একান্তই প্রয়োজনীয় বলে এ প্রবন্ধে এ 
সম্বন্ধে ছু'চার কথ! বলা দরকার । অর্থশান্্রী হিসাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা 
আমাদের যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে করা উচিত। সেই সঙ্গে পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশে কি কি শক্তি কাজ করেছে সেই সদ্বন্ধেও আমাদের 
সজাগ থাকা| দরকার । একথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না! যে, 
বর্তমান আন্তর্মাতিক পরিস্থিতিতে বাচতে হলে চাই জনবল ও অর্থবল। এ ছু'য়ের 
একটির অভাবেই সমূহ অনর্থলাভের সম্ভাবনা। প্রথমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্োর কথা 
ধর! যাক। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ধনবল ও জনবলে বনীয়ান। প্রায় 
কোন অংশ আজ ইংলণ্ডের উপর নিভ'রণীণ নয়, এমন কি দেশরক্ষা ব্যাপারেও 
নয়। তবুও এর ব্রিটিশ সাত্রাঞ্যের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন করছে 
না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, এই সব দেশের অধিবাসীদের রক্তের 
সম্পর্ক রয়েছে। কথাটা! একেবারে ফেলে দেওয়া যার না। তবে আসল 
কথা! হল এই যে বর্তমান আস্তৰ্জ (তিক পরিস্থিতিতে পাচ জনে এক সঙ্গে 
থাকার একটা স্থুবিধা আছে। মাফিন যুক্তরাষ্রেরওপ্রার় একই অবস্থা। 
৪৮টি রাজ্য নিযে এই যুক্তরাষ্র এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্ব শ্ব আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে স্বাধীন । শুধু তাই নয়; যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কতৃত্ব, শাসন 
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আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই : 
নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়া অন্ত সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যেকটি রা আপন আপন 
এলাকার স্বাধীনভাবে কাদ করে। কিন্তু এ সত্বেও কিছুদিন যাবৎ একথা 
বেশ পরিফার ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে যুক্তরাষ্ ব্যবস্থাকে 
নির্দিষ্ট দীমারেখার বাহিরেও কাজ করতে হচ্ছে, বিশেষ করে আথিক ব্যাপারে। 
ভূতপূৰ্ব রাষ্ট্রনায়ক রুজতেণ্টের “নিউ ডিশ’ পরিকল্পনাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ । 
এইভাবে যে কোন দেশের কথাই পর্যালোচনা করে দেখা যাক ন! কেন, সর্বত্রই 
দেখা বাবে যে, অকেন্জ্রীভাবের শক্তিগুলো! দূর্বল হতে ছুর্বলতর হয়ে পড়ছে, 
এবং কেন্দ্রীভাব বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবন্থার আনাচে কানাচে কাজ করছে। কেনন! 
আজ প্রত্যেক দেশকে বাচতে হবে, এবং তার অন্ত চাই শক্তি ও সহযোগিতা। 
যারা আজ এভাবে কাজ ওছিরে নিতে পারবে না, প্রতিযোগিতার তাদের শুধু 
পরাজয়ই হবে না, সেই সঙ্গে তাদের অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বিশেষ 

করে এই আধুনিক শক্তির যুগে। দেশরক্ষার কথাই বলি, কেননা, এই: 
প্রশ্নই আছ সর্বাগ্রে এসে দীড়িয়েছে। আন যদি অস্ট্রেপিয়া, কানাতা বা. 
আফ্রিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থে কোন একটি রাজ্য আপন শক্তির উপর 
পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে, তাহলে দেশ-রক্ষ। ব্যাপারে তাদের যা 
খরচ পড়বে, তা বহন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব, আদিক দিক দিয়ে তে! বটেই, 
খনিজ এবং রাসায়নিক পদার্থের সরবরাহের দিক দিয়েও । এ অবস্থায় পার- 
স্পরিক সহযোগিতাই একমাত্র সহায়। আধিক উৎকর্ষ বিষয়েও ঠিক একই কথা! 
বলা চলে। একটু আগেই বললাম, রাষট্রব্যবস্থায়/হন্তক্ষেপের মা! বিভিন্ন দেশের 
আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন হলেও, হস্তক্ষেপ যে অপরিছার্ তা 
কোন সন্দেহ নেই। (সেই সঙ্গে আমর! আরও বলতে চাই বে, এই হস্ত 
করবে প্রাদেশিক এব বিভিন্ন প্রদেশের সরকার নয়, কেন্দ্রীয় বা 

রাষ্ট্রে দরকার পূর্ণনিয়োগই, যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিচ্ছি্ ভাবে 
লক্ষে পৌছান কখনই সম্ভবপর নয়। দেশের বিভিন্ন অংশ একযোগে 
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করে তবেই লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। এই বিষয়ে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতই চরম 
নিদর্শন। যে ইংলণ্ড এক কালে সাত্রাজ্যিক পক্ষপাতের সঙ্গে প্রকান্তে হাত. 
মিলাতে পারে নি, সেই ইংলগু ১৯৩২ সালে প্রকাণ্ঠভাবে একে সমর্থন ক্রল। 
ইংলণ্ড আপন চেষ্টায় উংপাদন-ব্যবস্থার প্রসার করতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যের 
বাজার ছাড়া সেই প্রসার টিকবে কি করে? তাই বলছি, যেদিক থেকেই 
দেখা যাক না কেন, কেন্দ্রীভাবের শক্তিই আজ বিভিন্ন দেশের «আধিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ণোদ্ধমে কাজ করে চলেছে। , 
এইবারে আমর! ভারতীয় সমন্তার কথ! বলব । এবিষয়ে একাল পর্যন্ত বিস্তর 

আলোচনা হয়ছে। প্রত্যেক লেখকই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিষয়টির 
আলোচনা করে পাকিস্থান বা অথণ্ড ভারতের সমর্থন করেছেন। আর্থিক 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও যে বিচার হয়নি ত! নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকীর্প 
দৃষ্টিভ্গীর অন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা গড়ে উঠতে পারেনি। সাশ্প্রধায়িক সমন্তা 
বিষয়ে সপ্র-কমিটি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তার এক অংশে পাকিস্ানে আর্থিক 
সম্ভাবনার বিষয়ও লক্ষ্য করা হয়েছে। এদেশে যে সব অর্থশান্ত্রী অর্থনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাকিস্থানের সমর্থন করেছেন, ভায়া! সেই সঙ্গে একথাও বলতে 
বাধ্য হয়েছেন বে, ‘হিন্দুস্থানের' সঙ্গে পাকিস্থানের শুধু যোগাযোগ রাখলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতা অপরিহার্ধ । কারণ, এরা একথা স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আর্থিক ও দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্থান খুবই দুর্বল 
রাষ্ট্র হবে। স্যর হোমী মোদী ও ডাঃ মাথাই সপ্র-কমিটির কাছে যে মতামত 
পেশ করেছেন, তাতে তীরাও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তাদের ভাষার, “কিন্ত 
ইহ! সুস্পষ্ট যে, যদি দেশরক্ষা! ও আর্থিক উৎকর্ষ বিষয়ে কোন না কোন প্রকার 
কার্যকরী ও নিরবছিন্ন সহযোগিতাকে কোন বিচ্ছেদুাক পরিকল্পনার অপরিহার্য 
পুব-প্ররোজনীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ কর! হয়, তাহলে বিভিন্ন স্বত্ত রাষ্ট্রে ভারতের 
বিচ্ছেদ স্থান, অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং এতে, ভয়ানক বিপদেরও সম্ভাবনা 


রয়েছে । : ES 
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অথণ্ড ভারতের যে সব সমর্থক এই কথ বলেন যে, ভারত পূর্বেও অথগ্ড ছিল | 
অতএব পরেও অখণ্ড থাকবে, তাঁদের সঙ্গে এ্রতিহাপিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার - 
করে আমর! কখনই একমত হতে পারি না; সেই সঙ্গে, ধারা বলেন যে, ভারতীয় 
মুসলমানদের সভ্যতা ও কৃষ্টি হিন্দুদের চাইতে পৃথক, অতএব গাবের স্থাতন্তাধিকার 
আছে, তাঁদের যুক্তিও ভ্রান্ত । রাজনৈতিক দিক থেকে অবশ্য একদল লোক আপন 
স্বার্থ সিদ্ধির অন্ত হিন্দুসুসণমানের এক সঙ্গে থাকাটা সাময়িক ভাবে অসম্ভব করে: 
তুলতে পারে, বর্তমান সময়ের দা্গা-হাঙ্গামায় তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে! 
কিন্তু নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যদি বিচার করা যায় এবং সেই সঙ্গে 
আতন্তজর্শাতিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য করা হর, তাহলে একথা। বলতে হবে যে, 
শুধুমাত্র অথণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, সেই 
সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার দেশ ও লোক একত্র করে আরও মজবুত রাষ্রব্যবন্থা গড়ে 
তোলাই আমাদের লক্ষা হবে। আমার একথা! বলবার তাৎপধ হচ্ছে এই যে, ' 
আন ভারতই শুধু নিপীড়িত নয়, প্রাচোর প্রায় সমস্ত দেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ভাবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ঠাবেদার হয়ে রয়েছে। এইসব দেশ আজ যে ভাবে 
নান! প্রকার অত্যাচার ও লীড়নের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা! লাভের জন্ত বন্ধ- 
পরিকর হয়েছে তাতে তারা যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এই বিজয় যাতে স্থায়ী হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ্ের অত্যাচার যাতে ; 
চিরকালের অন্ত নির্মূল হর, তার জন্যও এদের ব্যবস্থ! করতে হবে। সে বাবস্থা 
কখনই এককভাবে হবে না। তাই বলছি, লারাট। পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিরাট; 
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবন্থা যাতে গড়ে ওঠে সেইটিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

কিন্তু এ হল দুরের স্বপ্র-_কোন দিন বাস্তবে পরিণত হবে কিন! জানিনা। তবে 
ভারতের অথগুত্ব যে তার আপন স্বার্থেই প্রয়োজন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
মোদী-মাথাই সিদ্ধান্ত অনুসারে, পাকিস্থান আ্ধিক দিক দিয়ে সম্ভবপর হলেও 
হিনুন্থানের' সঙ্গে সহযোগিতা, একান্ত আবশ্যক হবে। সহযোগিতা ছাড়া 
দুই রাষ্ট্রের যর্দি না চলে, অন্তত ছিন্দুদ্বানের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্থান য 


. 
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অসম্ভবই হয়, তাহলে এই প্রকার বিচ্ছেদের সার্থকতাই বা কোথায় ? রাজনৈতিক 
দিক থেকে অবশ্যই বিচ্ছেদের দাবী উঠবে; কিন্ত সারা ভারতে সংখ্যা- 
ঘনিষ্ঠ বলে যদি মুসলমানেরা পাকিস্থানের দাবী তোলে, পাকিস্থানৈর এলাকায় 
যেসব হিন্দু বা শিখ বা অন্ত জাতির লোক থাকবে তাদেরও অনুরূপ দাবী 
তোলবার পূর্ণ অধিকার আছে। এতে সমস্যাটির সমাধান না হয়ে বরং 
জটিগতাই বাড়বে। এই ভাবে কলিকাতা যদি হিন্প্রধান হওয়ায় পাকস্থানী 
এলাকা থেকে বাদ যায় তাহলে পূর্ব-পাকিস্থান আধিক বিষয়ে অসচ্ছুল হয়ে 
উঠবে। এ অবস্থায় পাকিস্থানের সীমা-নির্দেশ করাও কঠিন। তাছাড়া কিছুদিন 
থেকে ভাষার ভিত্তিতে প্রদ্দেশগুলির পুনর্গঠনের একটা কথা উঠেছে। এ প্রস্তাব 
যদি কাজে পরিণত হয় এবং আমার মতে হওয়াই উচিত, তাহালে বাংল, দেশে 
আজ মুসলমানেরা যে কিঞ্চিৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তাও থাকবে না।, বিহার, 


৷ উড়িম্থা ও আসাম থেকে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুণি ফিরে আসলে হিন্দুরা 
ই যদ্বি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হয়, তবুও তারা সংখ্যালধিষ্ঠও থাকবে না, হিন্দুংসুসলমানের 


সংখ্যা শতকরা ৫৭৩০ বা তারই কাছাকাছি একটা কিছু হবে। এ অবস্থায় 


অল্পসংখ্যক এক সম্প্রদায়কে দাবিয়ে আর এক সম্প্রদায়ের দাবী অনুসারে . 


পাকিস্থান রচনা করলে এক সম্প্রদায়ের পক্ষে ঘোরতর অন্তায় আচরণ কর! 
হবে। এই হুল সীমা-নিদেশ বিষয়ক প্রশ্নের সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক। 
এইবারে. আমরা পাকিস্থানের আয়ব্যয় ও দেশরক্ষা-বিষয়ক খরচের 
কথা বলব । মোদী-মাথাই সিদ্ধান্ত অনুসারে, দেশরক্ষা-বিবন্ক খরচ বাদ 
দিয়ে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যুদ্ধপূর্ব-হিসাবের ভিত্তিতে, পাকিস্থানের 


ই পুর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে ব্যয় নির্বাহ হতে পারবে । সরকারের আয়ের তুলনায় 


ব্যয় গত কয়েক বৎসরে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেরেছে। যুদ্ধকালীন ব্যয় স্বাভাবিক 
ভাবে পুরণ না হওয়ার অতি-মুদ্রানীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। 
যুদ্ধকালীন ব্যরের তুলনায় বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্যয় অনেক কম হুলেও যুদ্ধ- 
পূর্ব অবস্থা কোন দিনই ফিরবে না। অপর পক্ষে আয়ের অনেকগুলি পথ 


এক 


২২৮ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 
রুদ্ধ হবে। শিক্পপ্রচেষ্া বাড়াতে হলে অনেকগুলো করের হারও 


বায়সংকুলান করতে পারবে ন! শুধু তাই নয়; বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন 
হলেই পাকিস্থানের দেশরক্ষা-বিষরক খরচও বাড়বে। পাকিস্থান ভারতের. 
যে দুই প্রান্ত নিয়ে গঠিত হতে পারে, সেই ছুই প্রান্ত দিয়েই বহিঃশক্রয় 
আক্রমণের আশঙ্কা ও স্থুযোগ সব চেয়ে বেশী। সীমান্তদ্বর রক্ষার কাজে 
স্বাভাবিক সময়েও এদেশের অঞ্জন টাকা ব্যয় করতে হুয়। স্তর পাকিছ্বান, 
আয়তনে ক্ষুত্র হওয়ায় এইসব আক্রমণের আশগ্কা! বাড়বে বই কমবে না। এ: 
অবস্থার পাকস্থানী ্া-বাবস্থাকে আপন তহবিল থেকে দেশরক্ষার কাঞ্ছে প্রায়: 


সমস্ত অর্থই উ্গাড় করে দিতে হবে। রাষ্ট্রের অন্তার গঠনমূলক কাজের অন্ত: 


আর অর্থ পাওয়া যাবে না) দারিজ্রা পাকিস্থানের চিঞ্সহচর হয়ে পড়বে। 
মিঃ জিল্লা বলেছেন যে, আফগানিস্থান, ইরাক গরীৰ দেশ; তারা যব প্বাদীন- 
ভাবে থাকতে পারে, তাহণে পাকিস্থান পারবে না কেন? কিন্তু তিনি একগা: 
তুলে যাচ্ছেন যে, এই সব দেশের স্বাধীন থাক! না থাকা তাদের ইচ্ছাধীন 
নয়) শকিশালী দেশগুলো! এফের পারস্পরিক সংঘর্ষ যণাসম্ভব কম করার 
উদ্দেন্তে এবের স্বামীন বা। আর্থ-্াধীন করে রাখে বলেই এদের স্থাতঙছা 
এবিষয়ে তাই এদের খরচ 'ন্বাভাবিক কিছু হয় না। গাঁকিস্বানের এ 
যদি এই উদ্দেশ্বেই গঠিত হয়, তাহলে অবপ্ত বলবার কিছু নেই ; কিন্তু যখন আমরা! 
পূর্ব এশিয়াকে এক মৈত্ীন্ত্রে আবদ্ধ দেখতে চাই, তখন এই প্রকার ধরি 
রাষ্ট্র ভারতের হই প্রান্তে স্থাপন করার কোন অর্থই হয় লা। শুধু 
নয়, ভারতকে এই ভাবে বিভক্ত করায় মনকহাকখি অনেক গুণে বাং 
এবং ভাতে হিন্দু্ান ও পাকিদ্থানের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাধ নিত্য-নৈমিত্তিক 
ব্যাপার হয়ে দ্বাড়াবে। এতে হুই পক্ষেরই খরচ বাড়বে। ম্যাজিনো বা! 
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= সীগঞ্জীদ্ লাইনের মত বাযয়সাপেক্ষ দেশরক্ষার ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে 
উঠতে পারে। পাকিস্থান এত অর্থ যোগাবে কোথা থেকে? | 
এইবারে আমরা আর্থিক বিষয়ের আলোচনা করব । মোবী-মাথাই সিদ্ধান্ত - 
| অনুসারে দেশের জীবনযাত্রার বর্তমান মান পাকিস্থানে বজায় রাখা যাবে 
অবশ্য যুদ্ধ-পূর্ব কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিমাণ অন্ুসারে। ছুটি জিনিষ 
এখানে লক্ষ্য করতে হবে। উপরের সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে কৃষি, শিল্প 
ও বাণিজ্যের যুদ্ধপূর্ব অবস্থা অনুসারে। গত কয়েক বৎসরে কৃষির উন্নতি 
| বড় একট! হয় নি। বাংলার শিল্পের বিস্তারও এ কয় বছরে বিশেষ হয়নি; 
| কারণ, কিছুদিন থেকে ভারতের অনুন্নত প্রদেশ ও দেশীয় রাজো শিল্প বিস্তারের 
| ঝোক দেখা যাচ্ছে। উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে জীবনযাত্রার বর্তমান মানের কথা 
| বলা হয়েছে। জীবনযাত্রার মান যদি উন্নত করতে হর, তাহলেই অসুবিধার 
| সৃষ্টি হবে। একথা অবশ্য সত্য যে, বাংলায় বা পাঞ্জাবে খাস্শন্তের অভাব 
| হবে না, কিন্তু শিল্পের বিষয়ে হিন্দুস্থানই অধিকতর অগ্রসর হতে পারবে। 
কারণ, খনিজ যা কিছু সামগ্রী তার অধিকাংশই পাকিগ্থানী এলাকার বাহিরে। 
করলার প্রায় শতকরা ৩৯ ত্রিশ ভাগ এবং লোহার প্রায় যোল আনাই ছিন্দুদ্থানের 
এলাকার । বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের খনিজ সম্পদের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ 
পাকিস্থানে পড়বে ; খনিজ তেলের কিয়দংশ পাকিস্থানে পড়লেও এর অধিকাংশই 
৷ হিনদুস্বানে পড়বে। এইভাবে দেখা যায় যে, পাকিদ্বানের শিল্পের ভবিষ্যতও 
: উদ্জন নয়। মিঃ জিয়| পাকিস্থানের জন্য দারিদ্র্য বরণ করতেও প্রস্তুত আছেন, 
| কিন্তু এ প্রকার উক্তি বোধ হয় দারিছ্রোর মহাপাপের সঙ্গে পরিচয় না থাকার, 
| জন্তই করা সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় জীবনযাত্রার মানও উন্নততর করা যাবে 
| EAR করদান-ক্ষমতাও যংকিঞ্চিৎ হওয়ার রাষ্্রব্যবস্থাও অগ্রসর 
| হতে পারবে না মোদী-মাথাই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, হিন্ুহ্থানের সঙ্গে আধিক 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে চললে পাকিস্থানের স্বপ্ন সফল হতেও পারে। 
| কিন্ত পরীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ঠিকই বলেছেন যে, যাবা অখণ্ড ভারতের অংশ 


ফা. 
৯৩০ স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন 


বিশেষ হয়ে থেকে সহযোগিতা করতে চার না, বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কি. কে 
সহযোগিতা করতে পারবে! এর উত্তরও তিনিই দিয়েছেন । তার মতে এ প্র 
সহযোগিতা শুধু যে কষ্টসাধ্য তাই নয়, প্রায় অসম্ভবও বটে । 

এ অবস্থায় পাকিস্থান ও হিন্ু্রানের মধ্যে বাণিজ্যও ঠিকমত গড়ে উঠ 
পারবে না। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আজও কৃষিপ্রধান; পাকিদ্বানের 
অংশ কোন দিনই স্বতগ্ত্রতাবে শিল্প বিস্তার করতে পারবে না; একে 1 
উপরই নির্ভর করতে হবে শিল্পজাত অনেক সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে 
‘তর্কের খাতিরে কেউ কেউ হয়তে| খলবেন যে, পাকিদ্বানের পশ্চিম অঞ্চল 
আফগানিগ্থান, ইরান প্রন্তি মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে সখ্য স্থাপন 


আধিক বিষয়ে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারবে না। পুর্ব অঞ্চলেরও এ 
অনুরূপ অবন্থ]। বাংলা দেশে শিল্প কিছু গড়ে উঠেছে, কিন্তু এক পাটের 
বাদ দিলে আর কোন শিল্পেরই পর্দাধ্য পরিমাণ বিস্তার হয় নি; এই সব 
পাকিগ্বানকে হিন্দুর্বানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। অপর 
পাকিস্থানের এলাকা বাদ দিয়েও হিন্ুত্বানের স্বচ্ছন্দ নির্বাহ হতে পারে। 

এ অবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ত ছুরে থাক, বর্তমান মানকে ব্জা 
রাখাও কঠিন হয়ে উঠবে। 'অবগ্ত পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের যথেষ্ট কবা 
সম্পদ আছে; কিন ক্ষষিজাত সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়েও এরা বোল 
্বরং-সন্পূর্ণ নয়; চিনি, তেল, মসলা, প্রস্ৃতি বিষয়ে এদের পরের উপর নির্ভর কর 
হর। খনিজ পদার্থ ও শিল্প বিধয়ে এই নিভ রশীলতা আরও বেশী। ভবিষ্া 
যে এই অবস্থার অবসান ঘটবে তারও, আশা কম। এ অবস্থায় জ'াবনযাত্র 
মান উন্নততর করার কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। রাজনৈতিক দিক থেকে পাকিস্থা 
যতই অপরিহার্য হয়ে উঠুক না কেন, এর বিষময় প্রতিক্রি্ অবশেষে পা ক্ন্থাং 
উপরই গিয়ে পড়বে। তাছাড়া, বিশ্বশক্ষির প্রভাবও কেক্জ্রীভাবের 
এই প্রভাবই বা কে রোধ করতে পারে? এই সব বিশ্বশক্কির বিরোধিতা 


রা 
শ্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থ নৈতিক সংগঠন ২৩১ 


গিয়ে যদি এদেশে গোট! কয়েক দুর্বল রাষ্টরব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে 
পারস্পরিক অসন্তাব ও বন্দে, সম্পূর্ণ আথিক ব্যবস্থাই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। 
লগ্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকার ভাষার প্রতিধ্বনি করে বলা যার, একথা সুস্পষ্ট যে 
তিন পারা ভারতের অন্ত সংকর এবং কাজ করতে পারে, এইরূপ যথেষ্ট 
ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার কায়েম করা না হবে, ততদিন পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনাই 
কাজে পরিণত কর! যাবে ন1। ; 

(১১) উপসংহার-_জীবনযাত্রার মান ও অভাব থেকে মুক্তে। 

* এইবারে আমরা আলোচনার উপসংহারে এসে পড়লাম। পরিকল্পনার কথ! 
নিয়ে পৃণিবীর প্রত্যেকটি দেশ আজ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। পরিকল্পনার 
নাম বা চেহারা! যাই হোক না কেন, এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ সম্পদের ব্যবহার করে সব চেয়ে বেশী উপকার পাওয়া বাবে। পৃথিবীতে 
কোন জিনিষই অফুরন্ত নয়; এলোমেলো ভাবে এদের বাবহার করে কখনই 
চরম উপকার পাওয়া যাবে না । কাজের গুরুত্ব হিসাবে নির্দিষ্টপরিমাগ 
সম্পদ বিভিন্ন কাজে লাগানোই পরিকল্পনার উদ্দেন্ত। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে সম্পদের ব্যবহারের পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেন্ত 
হুল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা। মানুষ বাচতে চায়, একথা 

চিক) কিন্ত মাধ সুখ-শাত্তিতে মানের মত বাচতে চায়, সমৃদ্ধ চায়, অন্য দেশের 
প্রগতির সঙ্গে সামনে এগিয়ে ঘেতে চায়। থে সব দেশ শিল্প-বাণিজ্যে অনেক 
খানি এগিয়ে গেছে, সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করার 
অন্ত রাজন্বনীতির শরণাপন্ন হতে হয়; যারা ধনিক, তাদের উপর উঁচু হারে 
কর বসিয়ে সম্পদের পুনধিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্ত যেসব দেশ 
শিল্প-বাণিজ্যে পিছিয়ে আছে, তাদের অন্য অন্ত ব্যবন্থ।। কেউ কেউ হয়তো 
এই বলে আনন্দ পাবেন যে, শিল্প-বাণিজ্যে "ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্তান্ দেশের 
মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। কিন্ত তারা কয়েকটি কথা ভুলে যান। 
ভারতে যেটুকু শিল্পবিপ্তার বা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে তা এই দেশের 


প্রতিষ্ঠা হয়েছে, উৎপাদন উপকরণ শিল্পের নয়। এই সব শিল্পের অধিকাংশ 
আবার বিদেশীদের হাতে, তাদের টাকায় পুষ্ট, তাদেরই স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত. 
এই কারণেই বলছি যে, এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করতে 
হলে প্রথমেই উৎপাবন-ব্যবস্থার প্রগারের উপক্ধ নঞ্জর দিতে হুবে। এবিযয়ে 
আমর! উপরেই আলোচনা করেছি। 

উৎপাধন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নততর করতে 
হবে। কিন্তু বর্তমানে য1 অবস্থা! তাতে জীবনধাত্রার মান খুবই নেমে গেছে। 
এর অন্ত প্রথমেই আমাদের দরকার, জীবনযাত্রার মানের একট! নিয়তম সীমা 
নির্দেশ করে ফেওয়।। এই প্রকার সীমানির্দেশ করতে ছলে প্রথমেই আমাধের 


এক একটি পরিবারে মোটামুটি সুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার অৱ খা, বাদদ্থান, 
পরিধের প্রস্ৃতির কতখানি প্রয়োজন এবং বর্তমান সাধঞ্রীমূল্য সেই প্রয়োজন 
মেটাবার অন্য কমপক্ষে কত আয় হওয়া চাই। এদেশে পরিবারের গঠন নির্ধারণ 


জীবনযাত্রা বঙ্গার রাখা বায়, নতো তাও সম্ভবপর নয়। উক্ত সংখ্যা 
আস্তর্রাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কতৃক সংগৃহীত হয়েছে : 
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এইবারে আমরা জীবনযাত্রার মানের একটা নিয়তন সীমা নির্দেশ করার 
চেষ্টা করব। বোদ্বাই এবং আহ্ষেদাবাধে সাধারণ পরিবারের লোকসংখা। হল 
যথাক্রমে ৪৮০ এবং ৪'** এবং বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও মাক্দ্রাজের যথাক্রমে 
৫:৩১, ৫:৫৩ এবং ৫৮৮) তাহলে বল! চলে যে, গড়ে সারা ভারতে এক একট 
পরিবারে ৫ জন লোক আছে । এদের সবাই পূর্ণবয়স্ক নর; স্ত্রীলোকদেরও তোগ- 
বাবহার শক্তি পুরুষদের চাইতে কম। এইভাবে 'খানেওয়ালা'র সংখ্যা মোটামুটি 
ভাবে পরিবার প্রতি ৩'৬। অন্তান্ত বাধাবাধকতার কথা ধরে মোট ৪ জন 
পূর্ণবয়স্ক 'ধানেওয়ালা” নিয়ে এক একটি পরিবার, একথা ধরে নেওয়া যাক। এইবারে 
আমরা খাস্থ বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা করব। এদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে 
যে সব সংখ্য! সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, খান্ত সংগ্রহ করতেই প্রায় 
অর্ধেক আয় নিঃশেষ হয়। এখানে একটা। কথা বলি। থাস্থের প্রকারভেদের 
উপর শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে।॥ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের শ্রমিকের! যেমন দুধ, মাছ, মাংস প্রতি অধিক পরিমাণ ব্যবহার করে, 
তাদের গড় আয়ও তেমনি বেশী; লীমাস্ত প্রদেশের শ্রমিকদের গড় আয় যেখানে 
৩৮৮৪ পাই, সেখানে বিহারী শ্রমিকদের গড় আয় মাত্র ২৩/৭ পাই। তাই, 
বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্বাচিত পুষ্টির উপযোগী থাগ্য নির্বাচন করা কর্তব্য । বিশেষজ্ঞ- 
দের মতে পুষ্টির দিক থেকে নিযলিখিত পরিমাণ খাস বিশেষ উপযোগী 
হবে £ আউন্স হিসাবে পরিমাণ ধরা হয়েছ। 


দৈনিক পূৰ্ণবয়স্ক লোক পিছু দৈনিক পূর্ণাঙ্গ লোক পিছু 
দৈনিক সাধারণ খাস্য-*-**** ১] ফুল৷ ২০০৭ ২ 
ডাল ****-* ৩ তৈলজাতীয় উপাদান ' ১৫ 
শর্করা :---'- ২ দুধ বা মাংস ******* ৮ 
LU শাকশব্দী :-- ৬ মাছ ও ডিম-******* ২৮ 


» উপরে যে খান্বতালিকা দওয়া! হল তাতে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ২৬০৯ ক্যালরি 
শক্তির খান্ত হয় । খাস্তের কিছু অপচয় হয়, একথা ধরে ২৮০০ ক্যালরি শক্তির 
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খান্ত একজন পূর্ণবরক্ক লোকের পক্ষে দৈনিক প্রয়োজন, একথা বলা চলে। যুদ্ধ-পূর্ব 
পামগ্রী-সুল্য এই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে মাথা পিছু মাঁপিক খরচা 
পড়বে ৫২ টাক! থেকে ৬২ টাক1। এই হিসাব অনুসারে চার জন ভোকার অন্ত 
মাপিক খরচ ২*১ থেকে ২৪ টাকা পড়বে । যুদ্ধ-পূর্ব সামগ্রী-সুলোর তুলনায় 
বর্তমান সামগ্রী-মুলা অনেক বেশী। এ অবস্থায় শুধু ৫২ থেকে ৬*১. টাকা 
পর্যন্ত এক একটি পরিবারের খাস্ক বিষয়ে খরচা করা উচিত। এ দেশের অনেক 
পরিবারের মোট আয়ই ৬*২ টাকা হয় না। এষে সুধু শিল্প ও কবিশ্রমিকের 
বেলায়ই সত্যি তা নয়, অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরও এই অবস্থা। এই 
পামান্ত আয়ের মোটটাও আবার খাস্পামগ্রী ক্রয় করতে খরচা করা চলে না; 
ঘর-করনার প্রয়োজনীয় আরও সমস্ত সামগ্রী ও আয় থেকেই কিনতে হয়। 
একটু আগেই খললাম যে, আয়ের শতকরা ৫* ভাগই খাস্ক- সামগ্রীর পেছনে বায় 
করা হয়। এই হিসাব অনুসারে যারা ৬,২ টাকা রোজকার করে, তার! মাত্র ৩০২ 
টাকার খাপ্ত কিনে থাকে, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যালরির অর্ধেক মাত্র 
পায়। বর্তমানে ৬*২ টাকার নীচে যাদের আয়--এবের সংখ্যাই সব চেয়ে 
বেশী-__-তারা ১৪** সংখ্যক ক্যালরির খানও পার না। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে, ভারতীয় জনসংখ্যার মোটা একট। অংশ শুধু অর্থভুকুই নয়, অনুক্রও বটে। 
পুষ্টির পক্ষে উপযোগী খান্ত যদি দেশের বর্তমান জাতীয় আয় গেকে পেতে হর, 
তাহলে এই আয়ের মোট অংশই শুধু থান্তের জন্য খরচ করা প্রয়োজন। এই 
কারণে থাস্ববিযয়ক খরচ যদি মোট সাংসারিক খরচের অর্ধেক হয়, তাহলে একট! 
অতিসাধারণ জীবনযাত্রা যান এরেশে আনতে হলেও কমপক্ষে জাতীয় আয 
ছিগুণ হওয়! উচিত। তারপর একথা ও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান উৎপাদন ও 
সমাজ-বাবস্থায় আয় কোন দিনই সমভাবে জনসাধারণের হাতে গিয়ে পড়ে না; 
ধনিকেরাই ধনিক হতে থাকে। এ অবস্থার জাতীয় আয় দ্বিগুণ করলেই বে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নিরাপর হতে পারবে তা. নয়; কেন 

না, জাতীয় আয়ের মোটা একটা অংশ ধনিকদেরই হাতে গিয়ে পড়বে। : উপযুক্ত 
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রাজন্বনীতির প্রবর্তন করেও সহসা এই আরের পুনধিতরণ করবার চেষ্টা করা 
চলবে না; কেননা, আজও যখন উৎপাদন-বাবস্থার প্রসারের জন্য আমাদের ধনিক- 
দের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হয়, তখন এই প্রকার রাজম্বনীতিতে উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রসারে মন্ত বিশ্ম উপস্থিত হবে। অতএব জাতীয় আনু অন্ততপক্ষে 
তিনগুণ বাড়াবার উদ্দেস্ঠেই আমাবের কৃষি,.শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতে হবে। 

খাস্তের পরেই প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পরিধেয় বন্দির স্থান। থাস্বের স্ভায় 
পরিধেয় বন্ধের প্রয়োজনীয়তাও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার নয়। 
কাপড়ের প্রকার ও পরিমাণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান্থসারে অনেকখানি 
বিভিন্ন । কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করবে না৷ যে, ভারতের জনসাধারণ 
আজ অর্ধনগ্ন। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে মাথ! পিছু ১৫ গঞ্জ কাপড়ের ব্যবহার হত; ॥ 
এখন এই পরিমাণ আরও কম। জাতীয় কংগ্রেস কতৃক নিযুক্ত জাতীয় পরি- 
কল্পনা সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতীয় অবস্থার কম পক্ষে মাথা পিছু ৩* গজ 
কাপড় দরকার। একথা অবগ্য সত্য যে, ভারতীয্ন আবহাওয়ায় পাশ্চাত্য 
দেশগুলির তুলনার অনেক কম কাপড়েই চলতে পারে; তাতে জনসাধারণের 
কর্মদক্ষতার উপর কিছুমাত্র বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু তাই বলে 
মনুধ্া জীবনে লজ্জা নিবারণের জন্ত অন্ততপক্ষে একট! নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড়ের 
প্রয়োজ্জন। মাথা পিছু ৩* গঞ্জ কাপড় এই প্রকার চাহিবাই মাত্র মেটাতে পারে। 
এইভাবে পরিধেয় বন্দির অন্ত বর্তমান মাথা পিছু যা খরচ পড়ছে তার চাইতে 
দ্বিগুণ খরচ পড়বে, অর্থাৎ মাথা পিছু গড়ে ৭১ টাক! লাগবে। পরিধেয় বন্দি 
বিষে আরও একটু স্বচ্ছলভাবে থাকতে হলে খরচ আরও বেশী পড়বে। 

এইবার বাসস্থানের কথ!। বাসস্থানের প্ররোজন নির্ভর, করে সামাজিক 
প্রথা ও পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উপর । স্থানভেদে -এই প্রয়োজনের 
তারতম্য হয়ে থাকে । বোদ্বাই-এর “বাড়ীভাড়া তৰস্ত কমিট'র সিদ্ধান্ত অনুসারে 
একট সাধারণ পরিবারের ক্ষ, পক্ষে ১৮* বরই অনি ঘরকার। ভন্যান্ত 
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অঞ্চলে, যেখানে লোকের বসতি ঘন নয়, সেই সব জায়গায় এক একটি পরিবার 

আরও বেণী জমি পেতে পারে। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে এর ছয় ভাগের 

এক ভাগ জমিও পরিবার পিছু পড়ে না। বোদ্বাইতে এর পরিমাণ ২৭:৫৮ বর্গ : 
ফুট, আহমেদাবাদে ৪৩ বর্গ হুট এবং শোলাপুরে ২৪ বর্গ ফুট। অন্তান্ত 
প্রদেশেও প্রায় অন্থুরূপ অবস্থাই। বাংলায় জনসংখ্যার চাপ বেশী হওয়ায় 
অবস্থা আরও শোচনীয় । বোদ্বাই বাড়ীভাড়া তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ 
করা হয় তাহলে, বোদ্বাই বন্ুবরন শিল্প-শ্রমিকদের অবন্থ। তরকারী কমিটির 
হিসাব অঙুলারে, বাড়ী ভাড়া বাবদ বোদ্বাইএ খরচ পড়বে ১২১ টাকা, আহমেদা- 
বাদে ৬/* থেকে ৭২ টাকা এবং সোলাপুরে ৪১ টাকা! থেকে ৪1* টাকা। 
এইভাবে জীবনযাত্রার একট! মোটামুটি মান বজায় ঝাখতেই উপরের তিন : 
বিষয়ে যুদ্ধপূর্ব লামগ্রীমূল্য অনুসারে দ্বানভেধে ৩৪১ টাকা থেকে ৪৩১ টাক! 
খরচ পড়বে এবং বর্তমান সামগ্রীমূল্যে খরচ পড়বে এই সংখ্যার ছিগুপেরও 
কিছু বেশী। এছাড়া আরও অনেক প্রকার খরচ :আছে। এই সব বিবিধ: 
খরচের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই স্থাস্থোর কথা বলা ধরকার। ্বাস্থযরক্ষা 
বিষয়ে যথে ব্যবস্থা ন! থাকার যে প্রকৃত ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এদেশে মৃত্যুর ছারই মে বেশী তা নয়; অন্তত দেশের তুলনা একেশের জন- 
সাধারণের গড় পরমাযুও অনেক কম। নি্লিখিত তুলনামূলক সংখ্য! থেকেই 
তা বেশ বোঝা! যায়। 


বেশে গড় পরমায়ু ১*** প্রতি 
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এবিষয়ে অন্ত দেশের সমকক্ষ হতে হলে আমাদের দুই প্রকার ব্যবস্থা 
অবলগ্বন করতে হবে; প্রথমে, ব্যাধির প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, ব্যাধির 


৷ আরোগ্যমূলক ব্যবস্থা । বর্তমানে ব্যাধিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা নামমাত্রই রয়েছে, 
| তা ভারতের যে-কোন স্থানের সাধারণ স্বাস্থ্য থেকেই বোঝা যায়। জনপদ- 


গুলির স্বাস্থারক্ষার ভার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর । জনসাধারণের 


৷ নিৰ্বাচিন্ত প্রতিনিধিগণ এই সব প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সব্বেও দেশের 


প্রায় সর্বত্রই স্বাস্থারক্ষ। বিষয়ে এক ব্যাপক ওঁদাসীন্ত দেখ! যায়। বিশুদ্ধ জল 
সরবরাহ করাও গ্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার একট] বিশেধ অঙ্গ; ভারতের অনেক 
যাগাতে আজও তার স্ুব্যবন্থা নেই। ব্যাধি আরোগোর ব্যবস্থাও এদেশে 


| সস্তোষজনক নয়। সহরে চিকিৎসকদের প্রাচুর্য থাকা সত্বেও সারা দেশের 


অবস্থা নিয়োক্ত প্রকারঃ--€ ১৯৩৯ সালের সংখ্যা )। 
প্রতি ৪১০** লোকের অন্ত একটি হাসপাতাল বা ডাক্তারথানা ; 
প্রতি ৪** লোকের জন্ত হাসপাতালে একটি স্থান ; 
প্রতি ৯*** লোকের জন্ত একজন ডাক্তার ; এবং 
প্রতি ৮৮*** লোকের জন্য একট ধাত্রী। Jt 
প্রত্যেকটি গ্রামে যদি একটি ডাক্তারখানা' খুলতে হয় এবং তাতে যদি 
এক্জন পাশকর! ডাক্তার, এক্জন স্্রীপোগ বিশেষজ্ঞ ও একজন ধাত্রী রাখা হয়, 


! তাহলে বোম্বাই পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী তার প্রাথমিক খরচা প্রায় ২৯৯০২ 


টাকা এবং গৃহ-সং্লার খরচা বাধে বা্ধিক চলতি খরচা ২০০০২ টাকা পড়বে। 
A এই পরিকল্পনার সহর অঞ্চলে প্রতি ১০০** লোকের জন্ত একটি করে হাসপাতাল 
চি 
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প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব কর! হয়েছে। এতে প্রাথমিক খরচ পড়বে ৫**1৯ টাকা 
এবং গৃহ-সংক্কার খরচা বাৰে বাধিক চলতি খরচা ২৮*** টাক1। প্রত্যেকটি 
হাসপাতালে চল্লিশ জন রোগীর স্থায়ী ব্যবস্থা খাকবে। এছাড়া! প্রত্যেকটি মাঝারি 
রকম সহরে এক একটি শিশু ও মাতৃঘঙ্গণ প্রতিষ্ঠান থাকবে; এতে এক কালে 
৩* জন গতিনীর ব্যবস্থা থাকবে। অবস্তু বিশেষ বিশেষ ব্যাধির অন্ত বড় বড় 
সহরে বিশেষ হাসপাতাপেরও ব্যবন্থ। করতে হবে। 

এই ত হ’ল রাষ্ট্রের নানতম কর্তব্য । ব্যক্তিবিশেষকেও আপন স্বাস্থ্য ও আপন 
পরিবারের স্বাদ্থা বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের আয়ের একট! অংশ 
এবিষরে খরচ করতে হবে। এসদ্বদ্ধে যে সব তত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় 
যে, সাধারণ লোকের! স্থাস্থারক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয় ; স্থাস্থারগ্ষা বিষয়ে 
বোস্বাই-এর শ্রমিকেরা পরিবার প্রতি গড়ে ১৮৯ পাই খরচ করে, আমসেদপুরের 
1৮ পাই এবং বিহারে কয়লার খনির শ্রমিকের! মাত্র /৪ পাই ; অথচ 
করলার খনির এই সব শ্রমিকেরাই মঞ্থপান  প্রন্থতি যণেচ্ছাচারে যাতে। 
স্বাস্থাবিনাশের আরও স্যোগ করে দিচ্ছেঁপ্রায 1০৩ পাই খরচ 
করে। 

শরীরের স্থান্থোর স্কায মনের স্বান্থ/ও প্রয়োজন এবং এর অন্ত চাই 
যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দ ও চিন্তবিনোধন-ব্যাব্কা। এবিষয়ে এত বেনী আ 
ইত্িপূর্বেই হয়ে গেছে এবং ওয়া পরিকল্পনা, সার্জেন্ট শিক্ষা পরিকল্পনা 
খাড়া করা! হয়েছে যে, এবিধর আর কিছু বণ! যেমন নিষ্রয়োজন তেমনই অসম্ভব। 
গুণ্‌ এইটুকু বল চলসে পারে যে, এই সব পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে 
ভবিষ্যতে কার্যকরী করা উচিত । এবিষয়ে রাষ্র-ব্যবন্থাকেই নেতৃত্ব গ্রহণ 
হযে এবং খ্যকিরও ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। শরীর ও মনের স্বান্থযরক্ষা 
যুদ্ধপূর্ব সামগ্রীসূল্যে পরিষার-পিছু ১২ টাকা থেকে ২* টাক! খরচ হওয়া £ 
এই ভাবে জীবনবান্্ার একট! সাধারণ মান বজার রাখার অন্তও যুদ্ধ-পূৰ্ব 
. শক্তির হিসাবে পারিবারিক আয় স্থানভেদে ৪৯ টাকা থেকে ৬৩ টাকা 
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| হওয়া উচিত। বর্তমান সামগ্রীমূলো এই আর উপরিউক্ত সংখ্যার দ্বিগুণেরও 
কিছু বেণী হওযা! দরকার। 

এ ত গেল জীবনযাত্রার সাধারণ মানের কথা৷ এবারে একটি ছোটখাটো 
গ্রসঙ্গ উখাপন করে বর্তমান আলোচনা শেষ করব। প্রসঙ্গটি ছোট হলেও 
পৃথিবীর প্রান্ন সমস্ত দেশই এর প্রতি একটা বিশেষ গুরুত আরোপ করেছে, 
এবং অবস্থা অনুসারে এর বিরুদ্ধে যণাসম্তব জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমরা 
 'অভাব থেকে মুক্তির কথা বলছি। - প্রসঙ্গটি এদেশে নূতন লা হলেও আজ 
নূতন ভাবে দেখ! দিয়েছে; তাই উপসংহারে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন কর! একাস্ত 
প্রয়োজন। যখনই নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানের অনুপাতে আর না হয়, তখনই 
অভাব দেখ! ধের; একথা বলা চলে। ‘অভাব’ ও “দারিদ্র” এদের চলতি ভাষায় 
আমরা একার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। অভাব দারিদ্রা- 
জনিত) তবে 'দারি্র্য মোচন’ এই কথাটির ভিতর যেন সহানুভূতির একট! 
সুর বাঞ্জছে। ‘অভাব থেকে মুক্তি" এই কথাগুলির একালীন অর্থ নৈতিক তাতপর্ধে 
জনসাধারণের একট! রাবীর কথাই মনে হয়। এই দ্বাবী তার! জানাচ্ছে সমাজ্জ- . 
ব্যবস্থার কাছে। এই যে একট! নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তির জন্য সমাজের দ্বায়িত্ব, 
এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজের ও একার্বর্তী পরিবারের পরিবেশে দূতন ন! 
হলেও পৃথিবীপ্ন ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় বা যুগের প্রারস্ত ঘোষণা করেছে। 
৷ অ'্ঘিক বিচারে আমরা অভাবের তিনটি কারণ দেখতে পাই--প্রথম, পরিবারে 
জনসংখ্যার অনুপাতে রোজকারী লোকের সংখ্যা, কম বা মায় কম; দ্বিতীয়, কোন 
ন! কোন কারণে আর করবার শক্তির পথে বাধাবি্ত উপস্থিত হওয়া, যেমন ব্যাধি, 
বার্ধক্য বা দুৰ্ঘটনা জনিত অকর্মণ্যত!; এবং তৃতীয়, স্বাভাবিক ভাবে বা মন্দার 
কারণে কাজের অভাব ।' এই তিনটি কারণই এবেশে পর্শোগ্তমে কা করছে; 
তাই অভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার সমন্তা সব চেয়ে এই দেশে জটিল। 
এই কারণে দেশের সামাজিক, আথিক বা রাজনৈতিক কোন প্রকার" উন্নতিই 
হতে পারছে না। অভাঁবমোচনের ফলে একদিকে জনসাধারণের আধিক কল্যাণ 


১৬ 
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সাধিত হবে, অন্তদিকে এদের ক্ররশক্কি ও চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পের সমৃদ্ধি ধু 
হবে। একট] সামান্ত উদাহরণ দেওয়া! যাক। বর্তমানে মাথা পিছু বাধিক 
৯৬ গজ কাপড়ের ব্যবহার হচ্ছে । আমাদের উপরের আলোচনায় দেগালাষ 
যে, কমপক্ষে ৩* গজ কাপড় দরকার । এই পরিমাণ কাপড়ের চাহিদা যখনই 
দেশে গজির়ে উঠবে, তগন সেই কাপড় সরবরাহ করার জন্ত বরবয়ন শিল্পের 
বিস্তার করতে হুবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি ভোগব্যবনার্য সামগ্রীর উৎপাদন 
শিল্প ও উৎপাৰন উপকরণ শিল্পের বিস্তার অবপ্রস্তাবী হয়ে উঠলে নিয়োগের 
পরিমাণও বাড়বে। 'অনেক নূতন নৃতন শিল্প গড়ে উঠবে। 

কিন্তু কথ? হচ্ছে এই যে, সত্যি সত্যিই অহাৰ থেকে মুক্তি আমাদের বর্তমান 
আতিক অবস্থার সম্ভবপর কি ন!। এবেশে বত প্রকার অভাব যত ভাবে মাথা 
চাড়া দিয়েছে, এবং এদেশের আধিক অধগ্থা যে প্রকার, তাতে অভাব থেকে 
মুক্তির থে কোন পরিকযানাই কার্যকরী করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রযনোজন। নবীন 
ভারতীয় পরিকল্পন! সংখ কতৃক প্রচারিত “অভাব থেকে মুক্ডি"” নামক পুস্থিকার ৷ 
এ খরচের বিষয়ে খানিকটা আতাৰ দেওয়া হয়েছে। এধেশের বেকারদের বিষয়ে 
প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়। যে সংখ্যা! সংগ্রহ করেছেন, সেই সংখ্যা জন্ুসারে প্রায় ৪1৫ 
কোটি লোক বেকার এছাড়া আরও অনেক লোক অধ বেকার। দৈনিক, 
চার আনা| ছিলাবে এদের সাহায্য ছিলে বংসরে খরচ পড়বে ৩৭* কোটি টাকা 
দৈনিক চার আনার আজ কাল কিছুই হয লা। জীবনযাত্র| নির্বাহের খরচ 
প্রায় চার গুণ বেড়ে গেছে। সেই অনুসারে বেফারৰের সাহায্য দিতে প্রায় ১৯০০ : 
কোটি টাক! খরচ পড়বে। আরও অসুবিধার কারণ হল এই যে, যে তহবিল থেকে 
এই টাকা দেও হবে, সেই তহবিল আসবে কোথা থেকে ? বেকার যারা! তারা 
এই তহবিলে আপন দেয় অংশ কি করে বেবে ? এরেশৈ যারা বেকার তাদের 
অনেকেরই আরের কোন হুত্রই নেই) , শিক্ষিত বেকারদের জীবনযাত্রার মান 
উচু, অথচ বেকার সমন্তা এদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী । সামাজিক নিরাপত্তা বা 
বীমার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল জনসাধারণের স্বান্থ্যরক্ষ। ৷ সামাদিক 
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 স্থাস্থা নিরাপত্তার আন্ত কত খরচ হতে পারে, এসস্বন্ধে স্থুনিদিষ্ট সংখ্যা আজও 
সংগৃহীত হর নি ॥, ১৯৩৭-৩৮ সালে শুধু ব্রিটিশ ভারতে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি 
টাকা ব্যয় হয়েছিল; সমন্তাটির গুরু অনুসারে কম পক্ষে ৫* কোটি টাকা স্বস্থা- 
রক্ষা বিধরে বার হওয়া উচিত । এই ভাবে সামা্দিক নিরাপত্তার প্রত্যেকটি 
| দ্বিক যদি মজবুত করতে হয় তাহলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । একথা অবশ্য মনে 
রাখতে হবে বে এই অর্থব্যয় আঁধিক দিক থেকে যোল আনাই খরচের ঘরে গিয়ে 
পড়বে না। জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাহ্থ্য, উদ্যম প্রভৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের কর্মশক্তির স্কুরণ হবে , এদের সহযোগিতায় নয়া আর্থিক ব্যবস্থা, সর্ব- 
সুন্দর হয়ে উঠবে। পণ্ডিত জহর লাল নেহরু ঠিকই বলেছেন যে, এত বড় বড় 
যুদ্ধ পরিচালনায় যদি টাকার অভাব না হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের, এবং 
সেই সঙ্গে আধিক ব্যবস্থার, কল্যাণে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবারও কোন 
কারণ দ্বেখা যার না| । | ৰ 
সামাজিক নিরাপত্ত| বিষয়ে ভারতীয় সমন্তা অন্তদ্দেশের সমন্ত। থেকে একে- 
বারে পৃথক । এখানে একথা! মনে রাখা ঘরকার যে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক 
বাবস্থা কেবল সেই সব দেশেই সফল হতে পারে যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার 
যথেষ্ট বিস্তার হয়েছে, এবং বেকার সমন্ত! গুরুতর আকার ধারণ করেনি। 
অন্তান্ত দেশে সামাজিক নিরাপতাসূলক ব্যবস্থা, জাতীর সম্পদ পুনর্বিতরণের 
একটা প্রকট উপার মাত্র { এদেশে ধনবিতরণ বৈষম্য রয়েছে; কিন্ত এদেশের জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ এত কম, এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার এত কম হয়েছে যে, 
সামাজিক নিরাপত্ত! বিষয়ক ব্যবস্থাকে ধনবিতরণ বৈষম্য দুর করার উপায় হিসাবে 
- ব্যবহার করলে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারে বিশেষ বাধা পড়বার সম্ভাবন!। এমন 
কি ইংলণ্ডের মত দেশেও, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রদার হয়েছে এবং 
বেকার সংখ্যা খুব গুরুতর আকার ধারণ করে নি, সেখানেও বেভারিজ পরিকল্পনার 
| স্থার একটা মাঝারি রকমের পরিকল্পনা পূর্ণনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি না করে 
যোল আন! প্রয়োগ করা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাই 
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বলে অকৰ্মণ্য হরে বসে থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়। যোলআন! সামাজিক নিরাপত্তা 
আমাদের বতমান অবস্থায়সন্ভবপর না হতে পারে; কিন্তু যথাসম্ভব এই নিরাপত্তার 
বাবস্থা করতে হবে, পূর্ণনিয়োগের আবিভাবেও এই সব সমন্তার অনেকখানি 
সমাধান হতে পারবে। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক সংগঠন যাই ছোক না 
কেন, ধারা! এই সংগঠনের নেতৃত্ব করবেন ঠাদের বিভিন্ন আবর্শবাদের “বাদ* 
নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। “বাদ”কে বাৰ দিয়ে অতীতের দিকে ঠেলে 
ধরে, জাতিকে গৌরবম্ডিত, শীসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে এগিরে যেতে হবে। 
এর যদি “বাদ” থেকে দুরে এসে স্কারের ভিত্তিতে দাড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে 
জাতির কল্যাণ চিন্ত! করেন, সমাজে আদিক নব বিধান আনতে পারেন, তবেই 
পৃথিবীর ঝুকে গড়ে উঠবে নবীন ভারত; আর এই নবীন ভারতই পাশ্চাত্য 
জড়বাদের বা বন্ধনিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পৃথিবীতে শাশ্বত শাস্ত আনতে 
সক্ষম হুবে। ভবিষ্যতের আন্তরিক পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের 
বিফলতা৷ হুচিত হবে, প্রাচাবেশই কেবলমাত্র এ সমক্তার সমাধান করতে 
পারে। কিন্তু তার গর্ত চাই এক নবজাগ্রত জাতি। ভারতকেই এ বিষয়ে 
এগিয়ে যেতে হবে । জয় হিন্দ!!! 
i 


লু 


সি” রস ; সঃ রে FY অরিন AE 


প্রথম প্রবন্ধের পাদটীকা! 

১। ভারতবর্ষ বহুসম্প্রদার-অধুযুষিত দেশ । একবার রাষ্বিভাগের নীতিকে 
স্বীকার করিয়া লইলে, ভারতীয় রাষ্ট্রকে যে কত থণ্ডে বিভক্ত করিতে হইবে, 
তাহা বলা কঠিন। 

21 “Baneful influence of Personalism” : Priestley : The 
Mexican Nation. ভারতবর্ষের রাজনীতিকে যুক্তি ও স্ভায়ের ভিত্তি হইতে 
বিচ্যুত করিবার যে সকল চেষ্টা বর্তমানে চলিতেছে, তাহাতে দুষ্ট ব্যক্তিত্বের 
উদ্ভব হইবার আশংকা যথেষ্ট। মেক্সিকোতে Santa A11৪কে যেমন “Stormy 
petrel of Mexican politics” বল| হইত, ভারতের কোন কোন রাজ- 
নীতিজ্ঞকে তেমনি ‘Stormy petrel of Indian politics” বলা চলে। 
ঝড় যদি উঠেই, তবে তাহার গতি কি আর লেখনী নিরূপণ করিতে পারিবে? 

Ea—Williams : People and Politics of Latin America 
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৩। সোশ্তালিস্ট, ডিমক্রেসী এবং সোশ্যাল ডিমক্রেসী দুইটি পৃথক বন্ত। 
সোশ্যাল ডিমক্রেসী ধনিক-শ্রমিকের সঙ্বন্ধ পর্যালোচনা করিবার একটি বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভংগী ৷ ইহার বিপরীত কম্মানিজম্‌। সোগ্তালিষ্ট, ডিমক্রেসী একটি স্বতোগ্রাহা 
সমাজব্যবস্থাঁ_লিবারেল্‌ ডিমক্রেসী ইহার. উদ্তবগ্থল। . ক্যানিজম্‌ এবং 
ডিমক্রেসী যদি প্রকৃত হর, তবে তাহা সমাক্সতন্্র অভিমুখী হইবে না কি? 


৪ দ্রটবা--৬ অনাথগোপাল সেন: “জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর . 


অর্থনীতি’ । ES 
৫। পারম্পরিক নির্ভরশীলতা থাকিলেই যে এক রাজ্যবন্ধনে বাধা পড়িতে 
হইবে, এমন কোনে! নিয়ম নাই। নতুবা, ইউরোপে এতগুলি শ্বাধীন' দেশ 


ক্রি 


থাকিতে পারিত না। তবে, অর্থনীতিবিদ্রা! রাজনৈতিক ভেদবৃদ্ধিটাকে দুর 
কিয়া দিতে পারিণেই বাচেন। অথচ ইচ্ছা যে সুদূর কল্পনা, এ জ্ঞানও তাহাদের 
আছে। 

৬। ইনিই অর্থশান্্ী গান্ধী। গান্ধী-অর্থনীতি সগ্দ্ধে সম্পূর্ণাংগ আলোচনার: 
একান্ত অভাব । কল্পনার দিক দিয়া অধ্যাপক অগ্রবাল, এবং তবের দিক দিয়া 
মিন মাসানী, অধ্যাপক দাতওয়ালা, আজারিগা, নির্মল বন্ধু অংশত আলোচনা: 
করিয়াছেন। স্বগত অনাথগোপাঁল সেন গান্ধীনীতির মূল কথাটি ব্যক্ত করিয়া- 
ছিখেন। ভার নিকট হইতে 8701৮91148৮ করিতেছিলাম, এমন 
সমর তাছার লোকাস্তর ঘটিল। 

11 Shakespeare: Macbeth. Act IL. Scene VIL 
11. 26-28. 

৮1 ইংরাজি হইতে ভাবানুষা ॥ মূল নিবন্ধটির অন্ত জবাই 
‘হরিজন’ পত্রিকা, ২৯, ৯. ১৯৪%। 

=! কেহ কেহ বলিবেন, যুগ অর্থনীতিশাগ্জের জন্ম ফ্রান্সে। তাহ! হইলেও 
র্থনীতিশাস্তের যে ধারাটি রাষ্রের হাতে আর্দিক স্ুব্যবদ্থার ভার তুলিয়া দিতে 
সমুংস্সুক, ভাহার জন্মস্থান প্রধানত ইংলঞ্ডে। এ প্রসংগে ফোবিযান ( Fabian 
মার্কা সমাজতন্ত্রের কণ! বিশেষভাবে শ্মরণীয়। 

১*। ডক্টর কথ লিফ (]. 0. Condliffe ) সাহার Reconstruction 
of World ‘Trade গ্রন্থে Economics ও Political Econoniyল মধ্যে 
যে প্রডেদ দেখাইরাছেন, তাহাই এ স্থণে স্বরণীয় । 

১১। ‘Economicsof Khadi’ গান্ধীজির সগ্বন্ধে অন্ততম প্রধান পৃন্তক। 
তাহার অর্থনীতিতে খাদি কেন্র-বিন্দু। খাদি ভাহার কাছে শ্বাবলঙ্কন ও 
সারলোর প্রতীক । 8০458 India’ পত্রিকার ৮. ২. ২১ তারিখের সংখ্যায় 
তিনি লিখিয়াছেন,__"চরকা বাণিক্গা-সংগ্রাষের প্রতীক নহে, বাণিজাশান্তির 
তাহা মন্ত্র । চরকা স্বাবলগ্বনের বাণী। বস্তাশ্রয়ী শিল্পসত্রক্ষণের নিমিত্ত বিশ্ব- 
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শাস্তি'বাতক নৌবহর চাই। তাহার খোরাক কীচামাল সংগ্রহের নিমিত্ত নৌ- 
বহরের হুমকি ঘরকার। চরকা রক্ষার্থ ইহার কোনো কিছুরই প্রয়োজন 
নাই।” 

১২। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম, প্রতি সাতটি গ্রাম লইর! গড়িয়া উঠিবে 
এক লক্ষ স্বাবলন্বী পল্লীসমাজ | অবশ্য, এই হিসাব যে অন্রান্ত বলিয়া মানিয়া 
নিতে হইবে, এমন নহে; বিন্ধ গ্রামসমাজগুলির আধিক বুনিয়াদ এইরূপে 
বিকেন্ত্রীভৃত হইয়া গড়িয়া উঠিবে ৷ 

১৩। ইংরাজি হইতে ভাবান্ুবা্ | দ্রষ্টবা_ইংরাছি ‘হরিজন’ পত্রিকা, 
৩৯, ১২, ৩৪। 

১৪। কোনে! কোনে! সমাজতগ্্রবা্দী সমালোচক এই ভুল করিয়াছেন। 
যে হেতু গান্ধীজী আথিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা! বিস্তার পছন্দ করেন না 
অতএব তিনি অবাধ ধনতন্ত্র বিশ্বাসী, এ ধারণা ঠিক যুক্তিসহ নয়। গান্থীদর্শনে 
বান্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে শ্বেচ্ছা-সমবায়ী সমাজের স্থান গেছে এবং সে-সমাজ 
আমাদের কষ, পঞ্চায়েতি সমাজ । তৃতীয় অধ্যায়ে গান্ধীজির এই মতবাদের 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

"১৫। 'অনুবাৰ! Young India পত্ৰিকা, ১৬. ২, ২৪ । 

১৬। দ্টব্য--ইংরাজি ‘হরিজন’ পত্রিকা ১২. ২. ১৯৩৮ । 

১৭। গান্ধীজি বলেন, “প্রাণহীন যন্তরকে দেহ-যসের স্থানে বসাইয়া এই . 
অনুপম দেহ-বন্্ুকে অযত্রে আমর! অসাড় ও অকেজো করিয়া ফেলিতেছি। কাজের 
নই দেহ, তাহা দিয়া বোলে| আনা কাজ করিতে হইবে, ইহা, ভগবানের 
বিধান ।” মুল নিবন্ধাটির জন্য ভ্ব্য_' Young India’ ৮. >. ৯৯২৫ 

১৮1:915710001 ফরাসী অর্থনীতিবৎ। তীহার Nouveaux Principes 
তিল: এপ দা 
অধ্যাপক্‌ জিদ্‌ (010০) এবং রিস্ত, (7২9: ) প্রণীত istory of Econo- 
210 Doctrines গ্রন্থে উপরি-উদ্ধত উক্তিটি পাওয়া যাইবে। পৃ. ১৮*-৮১। 


I+ 
১৯। অধ্যক্ষ অগ্রবাল তাহার he Gandhian Plan: নমেক গ্রন্থে 
আধুনিক বেকার-বীমার বাবস্থাকে “Unnatural, degrading and harm 
81” বলিয়া বৰ্ণন! করিয়াছেন। ইহাকে আমর! গান্ধীজির মতের প্রতিধ্বনি 
বলিয়! ধরিয়া লইতে পারি। কেন না মানুষের আধিক জীবনে রাষ্ট্রের পরোক্ষ 
হস্তক্ষেপও গান্ধীজির মনঃপুত নর। 4 
২*। ভাবানুবাধ। হং ‘হরিজন’ পত্রিকা ১৮. ১১, ১৯৩৪ । . 
২১। পুর্বে বলিয়াছি, (পৃ. চার জষ্টব্য) গান্ধীজির অর্থনীতি ব্যকি-চরিত্রের 
সদ্বাবহার করিবার একটি উপায় মাত্র। ব্যক্তিকে ভোগা সামগ্রী দেওয়ার অর্থ 
তাহাকে বিলাসী করিয়| তোলা) যে য্র মানুষকে অলস রাখিয়া শুধু ভোগা- 
বন্তর বিধান করে, তাং! ছুননীতিমূলক | আলাধিনের প্রদীপের মতে। বস 
( বণ্টনের বাবস্থা যতই সুচারু ছোক্‌ ন! কেন) গান্ধীজির কাম্য নয়। তিনি 
বলেনঃ J 
*জটিলতম বগ্র-ব্যবহারেও আমার আপত্তি নাই, ধরি তাহাতে ভারতের হীন 
দারিত্রয এবং বগ্-সঙ্জাত কর্ম হ্বী ন তা খুচাইতে পারা যায় ।” ( Young 
India পত্রিকা, ৩. ১১. ১৯২১ )। } 
২২। ‘Young India’ পত্রিকা (৮. ১. ২৫ ) হইতে অমুখাৰ । 
২৩। ‘Young India’ পত্রিকা (১৩, ১১, ২৪ ) হইতে অনুবাদ । 
২৪। যন্ত্রের বিস্তার এবং সহজাত বেকার-সম্তা সন্বন্ধে গান্ধীজির প্রধান 
আলোচনার কালকে সংক্ষেপে ‘ইরং ইণ্ডিয়া” পত্রিকার যুগ (১৯১৯-১৯৩১) 
বলা চলে। বিগত মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৯ ) পরবর্তী কালের নান! সামাজিক 
সমস্ত! তখন গান্ধীদির ঘরকে আলোড়িত করিতেছিল। তাহাদের সবগুলিকেই 
ধনতান্ত্িক সমাজবাবদ্থার ‘অবশ্রস্তাবী’ ফল বলা! চলে কি না এ প্রবন্ধে সে 
আলোচনার অবকাশ { 
২৫ । অর্থনীতির মাত্রেই জানেন, লর্ড কেইন্স. ( K)৭৷5 ) তাহার 
General Theory of Employment, Interestand Money গ্রন্থে 
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এই সমন্তা লইরাই প্রধানত আলোচন! করিগাছেন। এ প্রদংগে হান্সেন্এর 
( Hansen ) Fiscal Policy and Business Cycles গ্ৰন্থটিও উল্লেখ- 
যোগা। আধুনিক অর্থনীতি উৎপাদ্ধনসমন্তাকে সরাইর! রাখিয়া সাম্যস্থাপন ও 
নিয়োগ-বদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিরাছে, এ সকল গ্রন্থ তাহার প্রমাণ । 

২১। বৰ্তমানে খাদ্য ও বন্ধের মতো উপযুক্ত কর্মপ্রাপ্তিতেও মানুষের 
অর্ধিকার আছে, রাষ্ট্রকে ইহা স্বীকার করিয়া নিতে হইতেছে। কাজেই, রা 
মানুষকে কাজ ন! দিয়া কেবল তাহার জীবিকার সংস্থান করিয়া দিবে, এ ধারণ! 
সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে তো! বটেই, ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রেও একটু অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। 
অবশ্ঠ, মার্কসীর সমাজতন্ত্রের তব্বে বেকার-সমস্তার আলোচনা অল্প; সেটা! ছিল 
ধনতঙ্ত্ের বিস্তৃতির যুগ, এ সমন্তার তখনো! উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 
সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র এ সমন্তার সমাধানের জন্য অৎগুলি ছেলনও করিবে না, এ কথা 
করনা করা অসম্ভব। 

২৭। লীগ. অব. নেশ্রন্স্‌ হইতে প্রকাশিত Economic Stability in 
the Post-war World শ্রন্থে এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচন! করা হইয়াছে। 

২৮। অৰ্থাৎ, মাথাপিছু যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার ; সা ভাষায় 
যাহাকে বলা হয় ‘Capital Intensity’ | 

২৯। এ বিষয়ে গান্ধাজির মতবাদের সহিত অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের 
(Gyanchand ) নিয়োদ্ধাত উক্তিটি তুলনা, করা যাইতে পারে। পি. সি. 
জৈন সম্পাদিত Industrial Problems of India গনহ্থের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে 
তিনি বলিতেছেন, “I'he dangers of economic and political 
despotism inherent in a system of centralised control of the 
entire system of production have to be admitted. Itis bad 
enough to be subservient to an employer for one's living, 
but subservience imposed by the State which controls 
| every avenue of employment is infinitely worse.” 
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৩*। কেবল যে ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত নগর-সভ্যতার উদ্ভব 
হয়, তাহ! নয়, কেন্দ্ৰশাসিত যন্তবযবহারসূলক সমাজতন্নেও জনাকীর্ণ নগরের 
উদ্ভব অবশ্যন্তাবী। সমাজ ও বাক্তি-জীবনের উপর তাহার প্রভাব সামান্য 
নয়। 

৩১। শিল্প সভ্যতার প্রথম পুরোধা Ada 51110 পর্যন্ত এ সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন । কার্ল মান্সযরিও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যায্সিক উৎপাঁদন- 
রীতি শ্রমিককে এক অদ্কৃত ও বিকলাংগ জীবে পরিণত করে (“makes him 
Ne cripple and a monster") তথাপি তাহার বাবন্থা-পত্রে যক্গকে বাদ 
দিবার নির্দেশ ছিল ন1। সমৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে নজর ছিল বলিয়াই বোধ হয় 
মানস এ নিদেশ দিতে ভরসা পান নাই। জ্রীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিক 
হইতে দেখিতে গেলে গান্ধীনীতি মাল্সীয় নীতি অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর, 
অর্থাৎ শ্রমজীবীর সৃষ্টির আনন্দকে গান্ধী তাঁহার সহজ অর্থনীতির অস্ততুক্তি 
করিয়া লইয়াছেন। 


৩২। “In modern society not only is the ownership of 
the means of production concentrated, but there are far 
fewer positions from which the major structural connec 
tions between different economic activites can be perceived 
and fewer men can reach those vantage points.” উক্তিটি 
Mannheim-এর গ্রন্থ হইতে অধ্যাপক ড টিওয়ালা কতৃর্ উদ্ধত হইয়াছে। 
সমাজতন্ত্র না হয প্রথম সমন্তাটির সমাধান করিতে পারে, কিন্ত দ্বিতীরটির ? 


৩৩। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটির নাষ Socialism and Gandhism. গত 
১৯৪৫ সনের ‘M০৭77 Revie’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৩৪। এক সময়ে অর্থনীতিবিদ্রা 10159%-£81. নীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন। ধনতন্ত্রের বিস্তৃতির যুগে ইহার ঁতিহাসিক আবশ্রীকতা অস্বীকার কর! 


Wwe ১ 
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চলিবে না। এ কথাও শ্বীকার্য দে, প্রথম যুগ হইতেই এই নীতি-রিরুদ্ধ অর্থ 
নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার লোকের অভাব ছিল না। ॥ 

৩৫। অনুবাদ । ‘Young India’ পত্রিকা, ১৩. ১০. ১৯২১। 

৩৬) অনুবাদ । ইংরাজি “হরিজন” পত্রিকা, ২৭. ১. ৪*। y 

৩৭ । 'ভাবাম্গবাদ। Young India পত্ৰিকা, ১৫. ১১. ১৯২৮ । 

toy “The state represents violence ina concentrated 
and organised from.” ইহার স্থুটু বাংলা অনুবাদ আমার দ্বারা সম্ভব হয় 
নাই। জষ্টবা__নির্মলকুমার বঙ্গ, Studies in Gandhism. পৃ. ৪৩। 

৩৯1 “The state willnot wither away ; it will blossom 
into a flower." উক্তিটি কাহার, সে কথা আমার জানা নাই। 

৪*। রাষ্ট্র সম্বন্ধে গান্ধীজী ও মাক্সের চিন্তাধার! তুলনা করিবার বিষয়। 
রাষ্ট যে হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এ কণা উভয়েই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; 
কিন্তু মানস” যেমন শ্রেণী শোষণের কথা বলিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেরূপ কিছু 
বলেন নাই । আবার, মার্স যেমন সর্বহারা শ্রেণী ( Proletariat ) কতৃক 
রাষ্ট্র শক্তির অধিকার কল্পন! করিয়াছিলেন, গান্ধীজীর চিন্তায় তাহার স্থান নাই । 
তিনি ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও অহিংস ব্যক্তি-চরিত্রের গঠন দ্বার! হিৎসাভিত্তি 
রাষরকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চান্‌। বাক্তিচরিত্রের এরূপ আমূল পরিবর্তন 
কোনো! কালে সম্ভব হইবে কিন! জানি না; কিন্তু সংঘবদ্ধ জীবনে, বিশেষতঃ 
গণতন্ত্র সম্মত রাষ্্িক জীবনে, ব্যক্তির পক্ষে হিংসা পরিত্যাগ করিরা যুক্তি ও 
ন্লায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর! যে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক উপায়, উপরে আমাদের 
ইহাই মুল বক্তব্য । 

৪১1" ধনতন্ত্রের পক্ষে বক্তবাটুকু শুনিয়া রাখা ভালো । ক্ষুদ্র গ্রাসমাজকে 
বিলুপ্ত করিয়া সে বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে, অধিক, সংখ্যক লোকের পক্ষে 
আগের চেয়ে উন্নত ধরণের জীবনবাত্রা সম্ভবপর করিয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের 
উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। সংগে সংগে বাড়িয়াছে ধনবৈষম্য, লোভ, চাতুরী 


le 
এবং পররাজ্য শোষণের প্রবৃত্তি। ভারতের গ্রামসমাজগুলি কি ভাবে ধীরে 
ধীরে বিপর্যস্ত হইয়া গেল তাহার একটি স্থন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ কে. এস 
শেলভংকর প্রণীত The Problem 0f India গ্রন্থের তৃতীর খণ্ডে পাওয়া 
বাইবে। (প্রকাশক : পেংগুইন্‌ বুক্স্‌ লিমিটেড) 

৪২। “শনিবারের চিঠি” (আষাঢ়, ১৩৫৩ ) পত্রিকার গান্থীজির গঠনকর্ম- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ এই আসংগতিকেই 
দুর করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “যখন রাষ্র আমাদের হইবে, 
তখনও কি রাষ্ট্রকে আমরা শক্রভাবে উপাসনা করিব? তখন সমাজে যে" 
ধ্রতিহাসিক অবস্থা আসিবে তাহাতে বর্তমান ( রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ) গঠনক্রম কি 
সম্পূর্ণ সমাজবিচ্যুত এবং অর্থহীন হইয়া দাড়াইবে না?” 

৪৩। ডষ্টব—Oppenheimer প্রণীত The State 4% 

৪8। সন্দেহবাদী ইহা অস্বীকার করিবেন। সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের 
উন্নতির আশা! সুদূর পরা হত, মুষ্টিমেয় শাসক ও শোষক শ্রেণী অধিকাংশ মানুষের 
সমৃদ্ধি ব্যাহত করিতে থাকিবে, ইহাহ মানুষের ভাগ্যলিপি। অধ্যাপক আঞ্জারিয়া 
(J.J. Anjaria ) তাহার An Essay on Gandhian Economics 
গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদটিতে (পৃ. ৩৬) এই সন্দেহবাদের আভাস দিয়াছেন। 

$৫। ভাবাস্থবাদ। নির্মল বস্তু, Studies in Gandhism. পূ. ৪৩। 

৪৬। “শনিবারের চিঠিতে €আধাড়, ১৩৫৩) গ্রীযুক্ত বিমল সিংহের 
পুর্বোষ্িখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

৪৭1 অনুবাদ । ইংরাজি ‘হরিজন’ পত্রিকা, ৩১, ৭. ১৯৩৭। 

৪৮। সম্প্রতি মান্্রা সরকার যে বিকেন্ত্রীকৃত বন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন, গান্ীজি তাহা সমর্থন করিয়াছেন। রাষ্শক্তির সাহাহয্য অবাধ 
ধনতন্ত্রকে পরাভূত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহ! উল্লেখ- 
যোগ্য। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্থপণ কতখানি 
প্রয়োজন, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। 
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৪৯। অহিংস অসহযোগের নীতিকে গান্ধীজি যতটা ব্যক্তিগত অসহযোগের 
ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, আমরা কিন্তু তাহা করি না। ইহাতেও সংঘবদ্ধ 
পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন । গান্ধীজির চিন্তাধারাকে বড়ো বেশি atomistic 
বলিয়| অনেক সময় মনে হইয়াছে। (পৃ. বিয়ালিশ দ্রষ্টব্য ) 

৫*। বস্তুত, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি ধারণাতীত (im ponderable ) 
বস্তু । মার্ক তাহার রাষ্ট্রকে শ্রেণীর ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্ত 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাক্তিবিশেষের মধ্য দিয়াই যে সে ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাহা 
উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করিয়াছেন। 

৫১। তাহার মত এই £_"It is our duty to co-operate only 
80 long as the State protects our honour ; it is equally our 
duty not to co-operate when the State, instead of protecting, 
robs us of our honour. ‘That is what non-co-operation 
teaches Us.” ( মান্জাজজে প্রদত্ত বক্তৃতা । 

&২। অধ্যাপক আঞ্জারিয়া সত্যই বলিয়াছেন, "The problem is not 
whether we can or should decentralise production to 
Whatever extent we can—but whether and how we can 
decentralise and democratise the ownership and control of 
Power—Economic, Social and Political.” (পুর্বোল্লিখিত 
গ্রন্থ, পৃ. ৩৬) রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যে প্রকৃত গণতন্ত্রের অন্তই অত্যাবন্যক 
ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্ত সমাজশাস্বে 'ইছা বাঞ্চনীয়’ কিংবা ‘এরূপ হওয়া 
উচিত’-_এই ধরণের উক্তি বিপজ্জনক । মানুষের সচেতন ও সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে 
সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসিতে পারে, ইহাই শুধু স্বীকার্য। আমরা কেবল 
বলিতে চাই বে, প্রকৃত গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তির হ্কেন্্রীকরণ, দুইটি অবিচ্ছেষ্ধ। 
এই ৰিক দিয়া বিভিন্ন দেশের “প্রতিনিধিমুলক গণতন্ত্র" আমাদের গণতন্ত্রের 
আদর্শকে কতটুকু প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে, তাহাও বিচার্য। 
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৫৩। বাঁ, কর্মের আনন্দ হইতে মানুষকে বঞ্চনা, জনাকীর্ণ নগরের দুনীতি- | 
মুলক জীবন, অন্তের নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করিবার আবন্তকতা 
( regimentation ) ইত্যাদি |. 


ng | ইংরাজি ‘হরিজন’ পত্রিকার সংখ্যাবিশেষে উদ্ধৃত । 
৫৫। 


৫৬। ভারতের দি ০f En&ineers-এর সম্পাদক্‌ গান্ধীজির 
। সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। 

৫৭। পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি | কাল” মার্ক্স” 
৪বহু পূর্বেই ইহ্‌। দেখাইয়া গিয়াছেন। 

৫৮। গতি অনাথগোপাল সেন তাঁহার “জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর 
অর্থনীতি” গ্রন্থে এই ধরণের একটি মানসিক '্খলনের জন্য দায়ী ছিলেন, ইহ! 
আমার বহুবার মনে হুইয়াছে। পরিপূর্ণ চিত্র হিসাবে বিকেন্্রীকুত আধিক 

. ব্যবস্থা যত মনোহর, তাহার বিকাশপদ্ধতি যে তত সহজ ও বাধাবিত্রহীন নহে, 
এ কথা! মনে থাকিলেও রচনার ভিতরে প্রকাশ করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন 
নাই। হয়তো! সমাজতন্ত্র ও গাস্ধীতস্ত্ের পার্থকাকে বড়ো করিয়া! দেখাইতে 
গিয়া, গাস্ধীতস্ত্রের এই মুগ ছূর্বলতাকে তিনি পাশ কাটাইয়া যাইতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। তিনি যে-সমাআতন্ত্রের নিন্দা! করিয়াছিলেন, তাহা! বিপ্লব-সঞ্জাত, 
রাশিয়ান সমাজতন্ত্ব_ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

৫৯। অর্থাৎ, অন্ত কারণে বড়ো কারখানাকে যদি রাখিতেই হুয়। বড়ো 
কারখানার রন্ধ পথে স্বৈরাচার-শাসন যাহাতে আসিতে ন! পারে, সেইজন্ত 
কারখানার সাধারণ নীতির উপর শ্রমিক সমবায়ের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহাধ। 
অবশ্য, সমন্ত সমবায়ের মধ্যেই শাসন ও শোষণের স্থযোগ করিয়া লওয়া চলে; 

সমাজে বাস করিতে হইলে সাধারণ মানুষকে এ বিপদ স্বীকার করিয়াই লইতে 
EVEREST আস্বাৰ 
পাওয়া যায়! 


ue 
৬০ তুলনীয় £ “The masses, the world over, do not have to 
Seize power, since it is by their toil that the wheels ৪০ 
Tound and the earth brings forth; this is their power ; 
their strength lies in the realisation of it.” কিন্তু realisation 
একযোগে হওয়া চাই; সেইভন্ত দরকার সংঘ ও নেতৃত্বের, এবং নূতন রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার । , 
৬১। এম. এল, দ'তওয়াল! প্রণীত Gandhism CCAS নামক 
গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্তিটি গান্দীজির ৷ 
৬২। রাষ্ট্রদার্লনিক বুঝিবেন, ইহা Pl॥7৭li50৷ মতের প্রতিধ্বনি । 
৬৩। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৬অনাথগোপাল সেনের Socialism and Gandhism 
প্রবন্ধ উল্লেখ করা যাইতে পারে। Kk 
৬৪। যন্ত্রের যদি বহুল-উংপাদনের ক্ষমতা থাকে, অথচ তাহাকে বিভক্ত 
করিয়া শ্বল্পতর উৎপাদন সম্ভব না হয়, তবে সেরূপ যন্ত্রকে অর্থনীতির ভাষার 
'অবিভাজ্য' বগ! হয়। নিমিত রেলপথ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। 
৬৫। ১-সংধ্যক অধ্যায় ব্য । 
৬৬। কারণ, বর্তমানে ভারতের কবি-শিল্পে বেকার ও অধবেকারের সংখ্যা 
এত বেশি বে, কবিকে উন্নত করিতে হইলে ইহাদিগকে অন্ত কর্ম দেওয়া 
«প্রয়োজন; কিন্তু শিল্পেও এত লোকের কর্মদংস্থান সহজে হইবে কি-না সন্দেহ । 
আধুনিক শিল্পে শ্রমিকের কর্মসংস্থান সুচী (employment index ) খুব 
উঁচুতে নর। শেইজন্ত ভারতবর্ষে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবেই কিছু কিছু কুটির-শিল্ 
অপরিহার্য হইয়া দাড়াইবে। এই প্রসংগে ভারতের জনসংখ্যা উতধ্ব তম-উৎপাদন- 
সম্মত সীমাকে (০pi৷৷৷॥৷) ছাড়াইদ্া গিয়াছে কি-না তাহাও অর্থনীতিবিৰ্গণের 
বিবেচ্য । 
৬৭। বস্তুত, রাষ্ট্রের হাতে শুধু পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ পরিদর্শনের ভার 
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থাকিবে মাত্র ; পরিকল্পনা ও তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার ভার গ্রামসমাজের 
পরে ৬-নং অধ্যায় ডষ্টব্য । 

৬৮। লর্ড কেইন্‌দ( Ky৷e5 ) প্রণীত পূৰ্বোল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 

৬৯। সঞ্চিত মূলধন যাহাতে সমৃদ্ধির জন্ত প্রয়োঞ্জনীর দ্রবোর উৎপাদনে 
ব্যবহৃত হয়, ধনিকের ইংগিতে বিলাসত্রব্য প্রস্ততের জন্ত, অথবা কেবলমাত্র 
সঞ্চয়ের (11081 ) জন্য নয়, ইহার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

৭০| স্ুপ্রসিদ্ধ “বোদ্বাই পরিকল্পন!”য় (Bombay Plan) যে দ্বথাবে ভারতের 
আধিক উন্নতির কল্পনা কর! হইয়াছে, বি. আর. শিনয় (11110 ) তাহার 
যথার্থ সমালোচনা করিয়াছেন। মুদ্রাশ্বীতি (1211701) ) দ্বারা আথিক 
বিকাশ যে একেবারেই অসম্ভব, আমরা তাহা! মনে করি না; কিন্তু ইনার ফলে 
সমাজে ধনবৈষয়া বৃদ্ধি পাইবে, নানারূপ জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবগ্থা বজায় রাখিবার 
জন্য বহু বারের প্রয়োজন হইবে এবং সাময়িক ক্ষতি অনেককেই সহা করিতে 
হইবে--বিশেষতঃ যি ধনতহ্বের কাঠামো! বঙ্জার রািয়! সুদ্রাশ্মীতির প্রবর্তন 
করা হয়। পক্ষান্তরে, কমুযনিজমের মত কঠোর নিম্বগ্রণ ব্যবস্থা! বজায় রাখিয়া 
মুদ্রাপ্দীতি করিবার পরামর্শ ও আমরা দিতে পারি না । 


৭১। যান্ত্রিক উৎপাদন রীতির সাহাযো মানুষের অবসর বাড়ানোকেও . 


গান্বীজি কোনো কোনো! স্থলে সমালোচনা! করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে 
হয়, অবসর সময়ে স্বাধীন শিল্পকাজ করিয়া মানুষ যন্ত্রের গতিবেগের সহিত তাল 
রাখিরা কাজ করিবার বিপদ্‌কে প্রতিরোধ করিতে পারে। অবশ্য, অবসর 
সমভাবে বর্টিত হওয়া প্রয়োজন (equa! distribution of leisure) | 
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৭২। অধ্যাপক মান্হাইম (Mannheim) তাহার Man and Society 


গ্রন্থে এ সঙ্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। 
৭৩। ইহার জন্তে সমবায়মূলক সংবাদ পরিবেশন রীতির সৃষ্টি করা কি 
অসম্ভব ? ৫ 


we 

৭৪| বস্তুত, গ্রামসমাজেও যথেষ্ট শোষণ ছিল। ক্ষুদ্র গৃহচালিত শিল্পে 
{ domestic industry ) শিশুপীড়নের বাধা ছিল না। এই সকল শোষণের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে গান্থীপন্থীর! ( অর্থাৎ গৌড়া বিকেন্ত্রীকরণবাদীর] ) একেবারে, 
নীরব। তুলনীয়, দাত. ওয়ালা : পুর্বো্লিখিত পুস্তক : "Exploitation may 
begin with the rickshaw and end with the airplane 
€০০॥০৷১” ইত্যাদি । পৃ. ৩৬ । 

৭৫। বৃহত্তর সাংস্তৃতিক সমবায় অব্ত গান্ধীপস্থারও স্বীকৃত; কিন্তু নূনতম 
আদিক প্রয়োজন সাধনের জন্তও যে বৃহত্তর সমবায় প্রয়োজন, বিকেন্্ীকরণ- . 
বাদীরা সহজে তাহা! স্বীকার করেন না। 

৭৬। পরে ইহাকেই আমর! “কম্মুনিজম্, বলিয়াছি। 

1৭91 C. E. M. Joad: ‘Guide to the 74:51 of 
Morals and Politics’, অধ্যক্ষ অগ্রবাল কতৃক উদ্ধৃত। 

৭৮। ভাবানুবাদ। নিৰ্মশকুমার বন্ধুর প্রবন্ধবিশেষে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৮৯। তুলনীয় : নির্মল কুমার বসু : শনিবারের চিঠি, ভাত্র, ১৩৫৩ & 

৮*। মোটামুটিভাবে, ১৯১০__-১৯৩৪। L 

৮১। বস্তত, বাস্তবতার দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে, বহিজ গতিক 
হট সনি সগবকশা নয 
করিবে। 

৮২। তুলনীয়: পি. সি. জৈন সম্পাদিত ‘Industrial Problems of 
17018, গ্রন্থে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের ( Gyan৷০॥৭৷d ) প্রারম্ভিক প্রবন্ধ । 

৮৩। ভষ্টব্য : গ্যাড গিল্‌ ( Gadgil ): ‘Industrial Evolution in 
India’. 

৮৪। তুলনীয় : “7৩ object of planned economy for India 
is neither economic autarky and. national aggression as 
sought in fascist countries, nor economic imperialism 

১৭ 


৮৮০ 


based on the power and prosperity ofa small capitalistic 
and directive class, asin the democratic countries, nor 
again a bare materialistic and regimented culture as 
in Russia.” ( অধ্যক্ষ অগ্রবালের পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে উদ্ধত ) 

৮৫। জার্মাণ অর্থ নৈতিক সংগঠন এই ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিযাছিল, ' 

... তাহা পাঠকের জানা থাকা স্বাভাবিক। ‘Guns instead of butter’ উক্তিটি 
গ্যেরিং ( Goering ) এর | 

৮৬। বি. আর. শিনয় ( Shenoy) প্রণীত The Bombay Plan : 
A Review of its Financial Provisions গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা ডধব্য। . 

৮৭। ভি. কে, আর. ভি. রাও (7২৪০) প্রণীত: “The National 
Income of Britsh India, 1931-32” গ্রন্থে এই হিসাব পাওয়া 
যাইবে। 

৮৮। বাৎসরিক সঞ্চয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব নাই। অধ্যাপক 
জৈন তাহার পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে বাৎসরিক সঞ্চযক্রে ১৬* কোটি হইতে ৩*৯ 
কোটি টাকার মধ্যে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 

৮৯। তুলনীয়: অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের পুর্বোলিখিত প্রবন্ধ । 

... ৯*| সামাজিক গুণ হিসাবে অহিংস বড়ো, কি সমবায়মূলক জীবন বড়ো, 
পরশ্নটকে এই আকারে উপস্থিত করা চলে। ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে, অহিংসা 
সমবায়ের ভিত্তিস্বরূপ, কিন্তু সমবায়ই সংগঠনের মূল. উদ্দেশ্য। বস্তুত, গান্ধীজী 
ব্যক্তিগত অহিংসাকে প্রাধান্ত দিয়াছেন, আমরা সমাজগত সমবায়কে ৷ 

'৯১। অধ্যক্ষ অগ্রবালের পুর্বোল্লিখিত পুস্তক ডষ্টব্য। 

৯২! Aykroyd: Food and Nutrition. 

ঈ৩। পুর্বে নয় পৃষ্ঠায় গান্ধীজির যে উক্তিটি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার 
মধ্যে এইরূপ একটি ইংগিত আছে; কিন্তু ভারতবর্ষ আয়ের দিক দিরা দরিদ্র 


[ 
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হইলেও প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী। অতএব, গান্ধীজির যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে 
প্রারি না। ব্য :__অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ । 

৯৪। দ্বাদশ অধ্যায় ডরষটব্য। 

৯৫। বোদ্ধাই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে পনেরো বৎসরে 
মোট ১* হাজার কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন । এই মুলধন সংগ্রহ কর! তাহারা 
যত সহজ 'মনে করিয়াছেন, ততটা সহজ নয়। ডষ্টব্য :_Shenoy 3১ 
পুর্বোলিখিত গ্রন্থ । ্ 

৯৬। অর্থাৎ, আমদানির তুলনায় (7111%1) ) বাড়িতে পারে, এবং এই 
বাড়তি অংশকে জাতীর পঞ্চয়ে পরিণত করা সম্ভব হয়। 

৯৭। এই তথ্য নির্ধারণের জন্য যে বার হইবে, তাহা মূলধনের একটি অংশ 
দ্বারা পুরণ করিতেই হইবে। ॥ 

৯৮। বস্তুত, দেশরক্ষণ শিল্প ( Defence industries ),,যৌণিক শিল্প . 
( Basic industries ) এবং ভোগাদ্রব্য-শিল্পের ( Consumers’ goods 
Industries) মধ্যে যথার্থ সামন্রস্ত রক্ষা করিয়া চলাই পরিকল্পনার দুরূহ্‌তম অংগ | 

৯৯। কিন্তু সাময়িকভাবে গুরুতর কর্মহীনতা-সমন্তা প্রতিরোধ করিবার 
জন্তু অধিক মূলা দিয়াও উংপাদন-পদ্ধতি-বিশেষকে রক্ষা করা আবশ্যক ৮১2 
পারে। 

১৯০। অন্ুবাধ । ‘Young India’ পত্রিকা । ১৮. ৬. ১৯৩১। 

১০১। অধ্যাপক দাঁত ওয়ালার কল্পনাকে এই জন্ঠই আমর! বর্তমানে 
প্রাধান্ত দিতে পারি না। 

১*২। অর্থাৎ, monopolistic competition. 

১e৩ | Sir Arthur Salter প্রণীত “World Trade and Its 
Future’ গ্রন্থে এ.সম্বন্ধে আলোচনা! করা হইয়াছে। 

১৯৪ ।  দ্রষ্টবা £ ES দার 
( Victor Sassoon ) উক্তি । 
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১০৫ | - বিশেষত, যে দেশে আরের পরিমাণগত বুদ্ধি নিতান্ত অপরিহার্য । 


১e৬ |" 0, E. M. Joad প্রণীত Modera Political ‘Theory, 


পৃ. ১২১। 

১০৭। দ্রষ্টব্য :__বঙ্গীয় দু্ডিক্ষ তদস্ত কমিশনের ( Bengal Famine 
Inquiry Commission ) সন্ত স্তর মণিলাল নানাবতীর বিবৃতি ( minute 
of dissent )। 

১০৮। উৎপাদন-্যাবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় টিপি উপর রাষ্ট্রের মালি- 
কানা (state ownership of the means of production) একটি উপায় 
(50৩43) হইতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য (৩10) ‘হইল, সামাজিক নিধারণের 
দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। 


no 


Le PCE রর 


অকেন্দ্রী ভাব__২১৯, ২২০,২২৪ 


নিৰঘণ্ট 


কম্যুনিজম=-বিপ্রবাত্মক সমাজতন্ত্র 


অখণ্ড ভারত-_২২-২৩১ করদান ক্ষমতা_-২২৯ 
অগ্রবাল, অধ্যক্ষ ৮২,৮৪ মঙনীডি তব রা | 
অতিমুদ্রানীতি--১৩*, ১৩৮, ২২৭ কুটির শিল্প__ এ 
্মনাধগোপাল লেন টা কুষি-শিল্প__ ১১০ ই: , 
৮92 ৮১ খদ্দরের অর্থনীতি__ ১৬ 
হিংসা 235 থান্ধণস্ত ১৪১, ১৪৫-র৬, ১৫০-৫২, 
আন্তর্জাতিক পুনগর্ঠন তহুবিল-_-৪৮ ১৬৯ 
অন্তর্ঞা, সম্পর্ক ১১৫ গঠন কর্ম পন্ধতি__৫৬, ৬৩, ৬৯, ১১৩ 
আবাদী__ ১৪৫, ১৫৯ গণতন্ত্র ৮, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪২, 88, 
আমেরিকা ৫১, ৮৬ ৪৫, ৫২-৫৮ ৬৪, ৬৫, ৭১ 
আয়কর ৯১, ১০৫ গান্ধীজি_ ৪-৯, ১১, ১২, ১৬, ১৯, 
আয়বৈষম্য_ ৭৭, ৮৫, ১০৪ ই:, ১১২ ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ৩০, 
৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৫৮, 
0. 5. A.= আমেরিকা ৬০, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৮*- 
উপনিধি বাদ__ ৩০, ৩৪ ৮২, ৯৬ + 
খণ-নীতি_- ৯১, ১১৯ জনসংখ্যা_১৪৩ 
এক্রয়েড-_ ৮৪ জড়বাদ__-২৪৪ 
ওয়াডিয়া_. . ১৯ জমি অকেজ্বো_১৪৫, ১৫৯ 


কগুলিফ__ ৮ 


জমিদারী প্রথা__১০৫, ১১৯, ১৬২ 


জাতীয় আয়__9৭, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৬, 
৮৮, 
জীবনযাত্রার মান__-১৩৭, ১৩৩, ১৩৮, 


১৪৯-৫১, ১৬০ 


2 


১৬৯, 
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